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ভা তা'লীঃ মুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা টগর 


বিজিত রহ জজ নি 
থান বাক বালা তম তি গা 


ৃ 1৮৬, পরে 1৮:০৪ 
6 কওমি মাররচা,বাঃমাররাসাণি। বোর্ড ও মাদানি নিগাবের মমঘয়ে দিনেবাম পরণয়ন। তি 
৩ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন। 
€ বিশেষ পদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হস্তলিপির অনুশীলন | ১১ সালের 
০ পঞ্চম (5.0), অষ্টম (4.0.০), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় ্ 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । অন বিি 
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প্রোপ্রাইটর 
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*২৮ ফেব্রুয়ারি ও ৯ মার্চ১৩ 
১৭ ও ১৮ রবিউস সানী ১৪৩৪ হিজরী 
বৃহস্পতি ও জুমাবার 
৯০৯১৭ নিবি াতিনন 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ বছর 
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[ ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা | 
প্রতিষ্ঠাতা 


আলহান্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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সম্পাদকীয় 2) ০৪ 
সীরাত-প্রবন্ধা 
___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ০৬ 
বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও বিশ্বনবী ঞ্র্-এর আদর্শ 
_ ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান মিয়াজী ০৮ 
একমাত্র নবুওয়তী বিপ্লবই বিশ্বশান্তি নিশ্চিত দিতে 
___ জুলফিকার আহমদ কিসমতী ১১ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
_ মূল: খালিদ বেগ, অনু. অধ্যাপক আবু জাফর ১৫ 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ এ-এর 
বিদায় হজের ভাষণ 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ১৭ 
ক্ষমা ও সহিষ্কুতা: রাসুলুল্লাহ ঞ্্-এর আদর্শ 
___ জহির উদ্দিন বাবর ২৬ 
মহানবী আঞঈ-এর যুদ্ধনীতির 
আলোকে শান্তি: অর্থ ও তাৎপর্য 
___ যু. সগির আহমদ চৌধুরী ২৮ 
ঈদে মীলাদুন্নবী ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 
__- মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনসারী ৩১ 
মহানবী আ্ঈ-এর শত মুজিযা 
___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী ৩৭ 
মহাজীবন [দু 
ইন্তিকাল: একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন 
___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ৪১ 
যে কারণে মুফতী ফজলুল হক আমিনী 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৪৪ 


নিয়মিত বিভাগ [এ 
সমস্যা_সমাধান [॥ ৪৭। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৫০। 
কবিতার পাতা [এ ৫২। বিশ্ববিচিত্রা [এ ৫৩। 
স্বদেশবার্তা _]॥ ৫৫ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [] ৫৬। 


₹১ 


এবং বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি দূত 
হযরত মুহাম্মদ এ্ঞ্জঈ-এর আগমন ঘটেছিল এবং এ মাসে 
তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার সানিধ্য 
প্রাপ্ত হন। মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সাথে 
আনন্দের, আবেগের ও বেদনার । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
করেছেন, 'আমি আপনাকে সারাবিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ 
প্রেরণ করেছি। [সূরা আল-আদ্দিয়া, আয়াত ১০৭/ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 
দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্ম্রীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের 
থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহের অবকাশ নেই। দয়ায়, ক্ষমায়, দানে, কর্মে, 
উদারতায়, মহত্তে, জ্ঞানে, ধর্মে সাইয়িদুল মুরসালিন, প্রিয় 
নবী না সর্বকালের মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। 
নবুওয়তী ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত মুহাম্মদ 
স্্ল-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে। তার মিশনের লক্ষ্য ছিল 
যুলুমের অবসান ঘটিয়ে মানব জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ 


জানুয়ারি'১৩ 


মহানবী ঞ্্জু-এর কালজয়ী জীবনাদর্শ 


নিপীড়ন ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা 
থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে 


কায়েম করা । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, 
২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা কার্যকর 
করেন সার্থক ভাবে । তার উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা ছিল 
মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্দিক দিয়ে ইনসাফ ও 
রা রর রাও রা সস 
ন্যায়বিচারের মানদন্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জাতি-বর্ম, বর্ণ- 
শ্রেণী, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভূত্য 
সবাইর ক্ষেত্রে বিচার সমান, ধান নিন েতের 
অবকাশ ছিল না। দয়া বা পক্ষপাতিত আল্লাহ্র বিধান 
কার্ধকরকরণে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি । হযরত 
“আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তার নিজস্ব ব্যাপারে 
কারও নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি । ।হাফ্ষি আব শায়খ 
ইস্ফাহানী, আখলাকুন্‌ নবী ও, পৃ. ১৯] 
রাসূলুলাহ ভর মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃতৃ 
বন্ধনে (]াযা) আবদ্ধ করার যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করেন 
তা মানব ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত মাইল ফলক হিসেবে 
চিহিত হয়ে থাকবে । এটা রাসূলুল্লাহ ঞ্রঞ্র-এর অনন্য 
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ । তিনি 
ঘোষণা করেন 'আলাহর পথে তোমরা দু'জন 
দু'জনে ভাই ভাই হয়ো যাও" (] [যা] 
া]াটি। সে সময় মুসলমানগণ যেসব 
সমস্যার সম্মুখীন হন এ ভ্রাতৃত্বের 
বিধান ছিল তার চমতকার 
সমাধান | সামাজিকতা, 


মানবিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে দীন 
প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূলুল্লাহ ৬ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে 
প্রত্যেকের হাদিয়া-উপটৌকন কবুল করতেন এবং বিনিময়ে 
তাঁদেরও উপহার-উপটৌকন দিতেন। রাজা-বাদশাহদের 
পক্ষ হতে উপহার গ্রহণে তার কোন দ্বিধা ছিল না। 
মুসলমানদের বৈরী শক্তি পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু 
হাদিয়া তিনি কবুল করেন। আয়েলার শাসক রাসূলুল্লাহ 
তাঁকে একটি চাদর প্রদান করেন । ।জামে' তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; 


সহীহ আল-বুখারী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩/ 

মমতা ও ভালবাসা করতেন এবং সোহাগ ভরা 
ব্যবহার দিয়ে তাদের শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিতেন। সফর হতে 
গৃহ প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যেত 
তিনি সওয়ারীর অগ্র-পশ্চাতে তাদের তুলে নিতেন এবং 
পথে-ঘাটে খেলাধুলারত শিশুদের সাথে দেখা হলে মুচকি 
হেসে সালাম দিতেন। আনাস ইব্ন মালিক একি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ্র্-এর চেয়ে শিশুদের প্রতি অধিক গ্নেহ 
প্রদর্শনকারী আমি আর কাউকেও দেখিনি । রাসূলুল্লাহ গজ 
ছোটদেরকে “ইয়া বুনাইয়া” অর্থাৎ “হে আমার প্রিয় পুত্র' 
বলে সম্বোধন করতেন । তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি 
ছোটদের প্নেহ করে না আর বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা 
করে না সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; হতভাগ্য ব্যক্তি 
ছাড়া কারও কাছ থেকে দয়া-মমতা ছিনিয়ে নেয়া 
হয় না; দয়াবানদের আল্লাহ দয়া করেন, তোমরা 
পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে 
আকাশবাসী আল্লাহ তাআলা) তোমাদের প্রতি 
দয়া করবেন ।' 

হযরত মুহাম্মদ জ্ঈ ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহামানব 
যিনি হতভাগ্য দীস-দাসীদের প্রতি অনুপম 
সহানুভূতি ও মহানুভবতা প্রদর্শন পূর্বক দাসপ্রথা 
উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । দাসমুক্তির 
লক্ষ্যে তিনি সমাজে পরিবেশ গড়ে তুলেন; 
মানুষের মন-মেজাকে তৈরি করেন; বঞ্চিত 
মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক প্রেরণার জোয়ার 
সৃষ্টি করেন এবং দাসমুক্তিকে ইবাদত রূপে চিহ্তি 
করেন। দাস-দাসীদের প্রতি ব্যক্তিগত ও 
সামষ্টিকভাবে মানবিক আচরণের মাধ্যমে তিনি 
তাদেরকে মনুষ্য পর্যায়ে উন্নীত করেন; পরিবারের 
সদস্য রূপে বিবেচনা করেন। রাসূলুল্লাহ ঞ্রঞ্ঈ-এর 
উতভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা উচ্ছেদের 
পথে কাজ্কিত ফল বয়ে আনে । 

আজ মুসলমানদের একটি অংশ এখন মহানবী 
ঈ-এর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ থেকে ব্চ্যুত। 


অশান্তির দাবানল । মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, মমতা, 
ভালোবাসা ও প্রীতির ধারা হচ্ছে ক্ষীণতর । নির্বিচারে একে 
অপরকে হত্যার মতো নৃশংসতায় লিপ্ত হয়েছে মানুষ । 
অনিয়ম ও নৈরাজ্যই যেন পরিণত হয়েছে নিয়মে । দুর্নীতি 
পরিণত হয়েছে সামাজিক আচারে । মানুষ হয়ে পড়েছে 
আত্বকেন্ড্িক ও স্বার্থপর | অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ উট 
প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
কল্যাণ। প্রিয় নবী ছি মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুক পেতে 
নিয়েছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী । 
সমাজদেহ থেকে অত্যাচারের মুলোৎপাটন করেছেন তিনি । 
ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও মানবতার ধর্ম । এটাই প্রিয় নবী 
ঞ্জঞ্জ-এর জীবনাদর্শ । আজ বিশ্বজুড়ে চলছে অন্যায় যুদ্ধ ও 
ভয়াবহ নিপীড়ন । তার কালজয়ী শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনাই 
অনাচার, নিপীড়ন, হানাহানি ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা 
থেকে মানুষকে মুক্তিদান করতে পারে । মহানবী ক্র্-এর 
আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আগ্রাসী শক্তি রূখে দেয়ার লক্ষ্যে 
মুসলিম উম্মাহর যুবক-তরূণদের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে 
এগিয়ে আসতে হবে । আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান 
করুন । রী 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সুখবর সুখবর 


রি 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশববিদ্যানয় 


(চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


৫০ 
এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দৌকান, কক্সবাজীর । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওসী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষছাড়। 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


রী 
জী ৩০) 
- ৮ 


পৃথিবীর বুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ 


মুস্তফা আজ (৭০-৬৩২ খি.)-এর 
শুভাগমন মুসলিম উম্মাহর তথা 
সৃষ্টিকুলের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
রহমত । বিশ্বশান্তির অগ্রদূত এমন এক 
আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও 
ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় 
পৌছে গিয়েছিল । প্রাক-ইসলামি তথা 
আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে চরম 
উচ্ছুঙ্খলতা, পাপাচার ও ব্যভিচার 
ভরপুর ছিল তখনকার আরবীয় 
সমাজ। বাতিপূজা আগ্নিপূজাসহ বহু 


রাসুলুল্লাহ জ্ঞ্জঈ জন্মগ্রহণ করেন । তাকে 

শান্তি, মুক্তি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য 

করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
302৮0%2$)এ5:6, 


জানুয়ারি'১৩ 


শান্তির অগ্রদূত মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


নন জা 
রি . ছু 


“আমি আপনাকে সমগ্র রে 


জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি ।”১ 
ইসলামের আবির্ভাব মুহূর্তে এবং তার 
ছিল চরম বৈষম্য । সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, 
হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অহরহ চলত। 
তখনকার সামাজিক অনাচার ও 
অশান্তির অন্যতম কারণ ছিল 
অর্থনৈতিক আকাশ-পাতাল পার্থক্য । 
এই অশান্ত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন ১৮০৬৮ ৮৮ 
জিডির পেইজ 
অনন্য । আরব দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, কলহ- 
বিবাদ, ১ ০৬০ 
দূরীভূত, করে সহাবস্থান ও 
সৌহাদ্য-সম্প্রীতির ভিত্তিতে তিনি 
একটি অনুপম আদর্শ কল্যাণমূলক 
সমাজ প্রতিষ্ঠী করতে সক্ষম হন। 
সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় 
মহানবী ঞ্জ-এর ভূমিকা অতুলনীয় । 
প্রাক-ইসলামি 


করে জ্বলতে থাকত । কিশোর বয়সে 
হযরত মুহাম্মদ ্ট-এর কোমল হৃদয় 
এই বীভৎস দৃশ্যাবলি দেখে কেদে 


ভার 


উবামাম 


শান্তিসংঘ গঠন করে এসব অন্যায়- 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। 
আর্তমানবতার সেবা করা, 
অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, 
অত্যাচারিতকে সহযোগিতা করা, 
শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে 
গোত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা এসব ছিল 


এ শান্তিসংঘের অঙ্গীকারবাণী । মক্কার 
ধনাঢ্য ও বিদুষী মহিলা হযরত বিবি 
খদিযা আ্র-এর সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ প্র 
বিপুল ধনসম্পদের মালিক হন। এ 
সম্পদ তিনি ভোগবিলাস কিংবা 
নিজের স্বার্থে ব্যবহার না করে 
বিলিয়ে দেন। পবিত্র কাবাগৃহে হাজরে 
আসওয়াদ বা কালো পাথর স্থাপনের 
দুর্লভ গৌরব লাভের বিষয় নিয়ে 
একবার গোব্রে গোত্রে ভয়াবহ যুদ্ধ 
বাধার উপক্রম হয়। জায়গামতো 
বসানোর প্রয়োজনে কে তুলে আনবে 
বা কোন গোত্রের নেতা এই পবিভ্র 
কালো পাথর উঠিয়ে আনবেন, এ নিয়ে 
প্রচণ্ড বাক্বিতপ্তা শুরু হয়। তুমুল 
বিতর্ক যখন মারামারি বাধার পর্যায়ে 
তখন উপস্থিত একজন প্রস্তাব করলেন, 


আবদুল্লাহর পুর মুহাম্মদকে দেওয়া 
॥ আত্তার্তহীদ ৬ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


হোক মীমাংসার দায়িতৃ । রাসুলুল্লাহ 
আ্জ-এর বয়স তখন অল্প, কিন্ত 
সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য তিনি 
আল-আমিন উপাধি পেয়ে গেছেন 
এবং ন্যায়নীতি ও ধের্যগুণে এক 
অনন্যসাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত 
হয়েছেন। অত্যন্ত ধের্ধ আর 
মনোযোগের সঙ্গে তিনি সমস্যাটি 


ন্ট রেখে গেলেন প্রত্যৎপন্নমতিতের 
এক উজ্জ্বল উদাহরণ । 

তৎকালীন আরবদের মধ্যে কোনো 
রকম এক্যবোধ বা জাতীয় চেতনা 
ছিল না। গোত্রপ্রীতির কারণে কলহ- 
বিবাদ লেগেই থাকত । নবী করীম জী 
এ কৃত্রিম ভেদাভেদ ও দ্বন্দ-কলহের 


চিরতরে অবসান ঘটান। আরবে 
দাসত্ৃপ্রথা মানুষে মানুষে 
্রেণীবেষম্যর সৃষ্টি করেছিল। মহানবী 


জী প্রথম বিশ্বনেতা, যিনি সমাজ 
থেকে দাসতৃপ্রথার বিলোপ সাধন 
করেন। নারীদের অমর্যাদা ও বিশৃঙ্খল 
জীবনযাপন আরবসমাজের অশান্তির 
কারণ ছিল। মহানবী আর তাদের 


দুর্গতি ও দুর্দশীর হাত থেকে উদ্ধার 


আল ০ 


আদ্র 
6 


বিক্রিত আলওযান পণ্য ফেরত নেসা হয় । 


পদতলে সন্তানের বেহেশত । তৎ্কালে 
আরবে কন্যাশিশুকে মাটির নিচে 
জীবন্ত প্রোথিত করা হতো । রাসুলুল্লাহ 
সই ০৪০৯ 

উস ৬৯৮১৬ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক এ 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে 
শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা 
দিক বিবেচনা করে মদিনার সনদ 
প্রণয়ন করেন। এতে মদিনায় 
বসবাসরত সব ধর্মাবলম্বী মানুষের 
স্বাধীনতা ও অধিকারের যথোপযুক্ত 
স্বীকৃতি ছিল। শত অত্যাচার-নির্যাতন 
জা 9151758 
সেসব জাতি ও গোত্রকে ক্ষমা করে 
এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব 
দেখিয়ে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইসলামের ব্যাপক ঘর ও 
742 
আন্তধর্মীয় শান্তিচুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
চরম করেন। এগুলো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং 
বর্ণবৈষম্য, গোব্রভেদ প্রথা প্রভৃতি 
বিলোপ সাধনে বিরাট অবদান রাখে । 
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী জী 
এর অনবদ্য ভূমিকার অনন্য স্মারক 
হুদায়বিয়ার সন্ধি । বাহ্যিক 


এ 


পরাজয়মূলক হওয়া সত্বেও কেবল 
শান্তির স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর 


২৩-০৯৮৯৮-৫৪-৭৯৯৩-০৯ 
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করেন। ৬৩ বছরের মন্ধী ও মাদানী 
জীবনে তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িতৃ 
সুচারুভাবে সমাপন করে গিয়েছিলেন? 
তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন 
যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, তেমনি যুদ্ধ 
করেছেন শান্তি সুরক্ষার জন্য । জীবনে 
হয়েছে তাঁকে, অথচ এর কোনোটিই 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল না। মহৎ সব 
গুণে শান্তির দূত মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ খ্রঞ্জ-এর জীবন ছিল পরিপূর্ণ । 
ত কোনো প্রকার অশান্তিও 
বিশৃঙ্খলা বিরাজমান থাকত না। তাই 
তো অমুসলিম লেখক উইলিয়াম হার্ট 
“একশত শ্রেষ্ঠ মানব' গ্রন্থে সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ 
ঞ্র্জ-কে প্রথম নম্বরে স্থান দিয়েছেন । 
প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ যথার্থই 
বলেছেন, মুহাম্মদ এ্ঞজ-এর মতো 
কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের 
একনায়কতৃ গ্রহণ করতেন, তাহলে 
এমন এক উপায়ে তিনি এন্ন সমস্যা 
সমাধানে বি ০৮ 
পৃথিবীতে আসত বহু তি 
শান্তি ও সুখ। তাঁর জীবনচরিতের 
গভীর দর্শন সত্যিকার শান্তির পথের 
দিশা দেয়। 7 
লেখক: সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 
ইসলামিক স্টাডিজ 


ত্যান্ড দাওয়া, দারছল 
ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


+ আল-কুরআন, সূরা আল-আত্দিয়া ২১:১০৭ 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 


২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম | 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
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__আগহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 
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উযাযামা 


নবী আজ 


০০ 
তি ূ আি 
দর রি 
সঃ ০ - | 


একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বর্তমান 
বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ 
সাধনে সক্ষম হয়েছে । ফলে ছোট হয়ে 
আসছে পৃথিবী । মানুষ চাঁদের দেশে 
পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে বহু আগেই 
এবং বর্তমানে সেখানে বসবাসের 
যাবতীয় প্রস্ততি চলছে। পাশাপাশি 
অব্যাহত রয়েছে মঙ্গল গ্রহে অভিযাত্রা । 
তাছাড়া বিজ্ঞানের কল্যাণে ভূ-উপগ্রহ 
স্থাপন, রেডিও, টেলিভিশন, 
চরমে পৌঁছেছে । সেই সঙ্গে কেউ কেউ 
নানাবিধ মারণাম্ তৈরি করে 
তথাকথিত শান্তির নামে বিশ্বব্যাপী 
করছে। ইহজাগতিক ইন্ডিয়গ্রাহ্য সুখের 
মোহে উন্নতি-অগ্রগতির নামে তারা 
অস্বাভাবিক ও অমানবিক জীবনযাপনে 
লিপ্ত রয়েছে। তারা মারণযজ্ঞের 
হয়ে উঠেছে। তারা মানুষকে খতম 
স্বপ্ন দেখছে। রাসায়নিক ও অন্যান্য 
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মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে সবল জাতি দুর্বল 
জাতিকে নির্বিচারে নিধন করে চলছে । 
আমেরিকাসহ তথাকথিত শান্তির 
ধবজাধারী অন্য ক্ষমতালিন্সুরা প্রকৃত 
মানবতা বিসর্জন দিয়ে সন্ত্রাস দমনের 


নামে পৈশাচিক আনন্দে উল্লসিত হয়ে শিকার 


লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই 
প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার শিকার হচ্ছে 
অগণিত নিরীহ ও নিরপরাধ মুসলমান । 
বিশ্ব হায়েনাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা 
প্রত্যাশী মুসলিমরা সন্ত্রাসী হিসেবে 
বিবেচিত হয়। অথচ ওরাই আজ 
পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী। 
পশুশক্তির ধারক-বাহক এসব কুলাঙ্গার 
ভোগের নেশায় উন্যত্ত। শান্তি তাদের 
কাছ থেকে বহু দুরে । দুঃখ, যন্ত্রণা, 
উদ্বেগ, মানসিক অস্থিরতা ও শ্ায়ুবিক 
কষাঘাত থেকে মুক্তির আশায় তারা 
আফিম, হাশিশ, মদ, বিয়ার, 
নিবারণের কৃত্রিম আশ্রয় খুঁজছে। 
অসংযত ও বিকৃত যৌন সম্ভোগ, 
উচ্ছৃ্খলতা এবং ইন্দরীয়গ্রাহ্য বিলাস 
প্রাচুর্ষের মধ্যে নিমগ্ন থেকে নৈতিক 
অবক্ষয়ে আত্মহনন করছে। ঘৃণ্য 
কামাচার ও পাপাচারের ফলে 
ঘাতকব্যাধি ও মরণব্যাধি এইডসের 
হচ্ছে। ভোগবাদী ও 


উঠেছে। তাদের হাতে অর্থ, তাদের নৈতিকতাহীন জীবনদর্শন তাদের শান্তি 


নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তাদের 
হাতেই রয়েছে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা । 
নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত, 
আজ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারছে না, ফিলিস্তিন ও লেবানন আজ 
ইসরাইলের প্রতিহিংসার নির্মম শিকার, 
আত্নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় 
সক্ষম হচ্ছে না, রোহিঙ্গা মুসলিমরা 
স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত, আফগানিস্তান 
ও ইরাকে সন্ত্রাস দমনের মিথ্যা 
অজুহাতে আমেরিকা কর্তৃক সংঘটিত 
হয়ে গেল বিশ্বের এ যাবতকালের 
সবচেয়ে জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ এবং 
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় কিছুদিন 


কেড়ে নিয়েছে । তারা শান্তির অন্বেষায় 
অশান্তির পথে দৌড়াচ্ছে। ধনতন্ত্, 
গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বস্তবাদ, 
নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি 
কোনো তন্ত্রমন্ত্রই তাদের শান্তির সন্ধান 
দিতে সক্ষম হয়নি । তাদের সব আশা 
ব্যর্থ করে দিয়ে সমাজতন্ত্র তো মাত্র 
৭২ বছর বয়সে খোদ রাশিয়াতেই 
আত্মকবর খনন করেছে। 
পশ্চিমাবিশ্বা যে আজ অপ্রতিহত 
গতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, 
তার মূল কারণ হচ্ছে নিরষ্কুশ বন্তবাদ। 
বস্তবাদ এমন একটি গুরুতর 
জীবনদর্শন, যা শোষণ ও নির্বিচার 
লুষ্ঠনকে আশ্রয় করে একটি প্রশস্ডূ 
কারাগার তৈরি করে মাত্র এবং যা সব 
মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে 
নিশ্চিহ করে দিয়ে অসংখ্য মানুষকে 


_॥ আত্তার্তহীদ ৮ 
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কতিপয় অমানুষের হাতে বন্দি হতে 
বাধ্য করে। ফলে ইনসাফের অপমৃত্যু 
ঘটে, নৈতিকতা আড়ালে চলে যায় 
এবং এ সঙ্গে উপসর্গ হয়ে দেখা দেয় 
মদ, জুয়া, যৌনতা, বেলেল্লাপনা ও 
বেহায়াপনা, নারীপণ্যের অবাধ প্রসার 
ইত্যাদি প্রাণঘাতী রোগব্যাধি ৷ পশ্চিমা 
জীবন ধারার দিকে লক্ষ্য করলে এটা 
স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় যে, তার 
সর্বাঙ্গ আপাদমস্তক এখন এমনসব 
মহামারীতে আক্রান্ত এবং অবস্থা 
এতটাই করুন, ভয়াবহ ও দ্রুত 
পতনোন্ুখ যে, মদ, জুয়া, এইডস, 
মানবিধ্বংসী সমরাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে 
পশ্চিমা বিশ্ব এমন এক 
কারাগারে অসহায়ভাবে বন্দি, যা থেকে 
মুক্তির কোনো পথ আর এখন খোলা 
নেই। মনে হচ্ছে, ইউরো-মার্কিন 
পুঁজিবাদী সভ্যতা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 
এগিয়ে চলছে মৃত্যুর দিকে । 
ইউরোপ-আমেরিকা যে আজ বিশ্ব 
আস্ফালন করছে, আসলে তা 
১২৬ বরং এটা হদযন্ত্র 
হওয়ার পূর্বলক্ষণ, ত্যুপূর্বব্তী 
লরি উর নাভির 
আর্তচিৎকার। ভোগবাদের মদের 
পানীয় পশ্চিমা বিশ্বকে যে ভেতরে 


যে, এই বিপনন আধুনিক সভ্যতার 
বিনাশ এখন নিতান্তই সময়ের ব্যাপার 
মাত্র। ৯ এ যেন এক নব্য “আইয়াম- 
ই-জাহেলিয়া' বা নতুন অন্ধকার যুগ । 
আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর 
আগেও বিশ্বের অবস্থা এ পর্যায়ে 
পৌছেছিল। সমগ্র বিশ্ব তথা এশিয়া, 
ইউরোপ ও আফিকার সব জাতি 


জানুয়ারি”১৩ 


ছিল। জীবন থেকে মানবতা ও নৈতিক 
মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছিল। তাওরত, 


যবুর ও ইনজিল কিতাবের অনুসারীরা অসামাজিক 


কিতাব ত করে অমানবিক ও 
অনৈতিক পরিচর্যায় লিপ্ত 
হয়েছিল। বেদ, রামায়ন, মহাভারত, 
উপনিষদ, আর্ধধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন 
মতবাদ, তাওবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী 
সবাই নৈতিকতা বিবর্জিত, দেহসর্বস্ব 
সুখ সন্ধানে নিমগ্ন ছিল। সর্বত্র 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 


ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । যৌন 
সংযম বলতে কিছুই ছিল না। দুর্বলের 
ওপর সবলের অত্যাচার ও নারী 
নির্যাতন ছিল আভিজাত্যের মাপকাঠি । 
পরনারী হরণ, ব্যভিচার, বলাত্কার ও 
নারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল। 
নামমাত্র মূল্যে নারী ও দাসদাসী হাটে- 
বাজারে বিক্রি হতো। এক কথায়, 
নিপীড়িত মানবতা আজকের মতোই 


রী | ্ ৬ ৯ 
৬৪:৮৪১৫০৫ ৩ 
ষ্২ ঞ রস পি 
811 মিং৩১ 


[দ্বীন্বি ও আখ্ুন্িক শ্পিস্ষালর টি অনন্ত 9 না 
সস. এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্যয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


গার্টেন 


রি 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
০০৮ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ দভ্র৪- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭. তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


0 আত্তার্তহীদ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


গুমরে মরছিল। মজলুম জনতা অধীর 
আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল একজন 
ব্রাণকর্তার। 
কাটিয়ে আল্লাহ রাবুল আলামীনের 
অশেষ করুণায় এ ধরাধামে আবির্ভীত 
হলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
সর্বশেষ রাসুল, ৪৮ ১৬ 
বিশেষ কালের বা বিশেষ জাতির জন্য 
প্রেরিত হননি। তিনি এসেছেন সব 
কালের, সব দেশের, সব মানুষের 
মুক্তির সনদ নিয়ে। তিনি ছিলেন 
বিশ্বনবী, বিশ্বমানবতার নবী এবং 
জগতের জন্য রহমতস্বরূপ । এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ মহাগ্রশহ আল-কুরআনে 
বলেন, 

302৮০%2$)এ৪:6, 
“হে রসুল! আমি আপনাকে 
জগতগুলোর জন্য রহমতম্বরূপ প্রেরণ 
করেছি ।” 
তার প্রতি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ হয় সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
পার্থক্য সৃষ্টিকারী মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআন । ইরশাদ হচ্ছে, 
5৫5 01981 5 ৫) ভু 9০2 ৮8 

ডি) ১1025822০56 
“রামাযান মাস, এ মাসে অবতীর্ণ 
হয়েছে আল-কুরআন, যা 
বিশ্বমানবতার জন্য পথপ্রদর্শক এবং 


গুণাবলীকে পরিপূর্ণতাদানের জন্য, 
তথা পৃথিবীর মানুষকে আদর্শ ও 
লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তাকে এ 
পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন 
বিশ্বমানবতার একমাত্র নির্ভুল আদর্শ । 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
চিপ 
মধ্যে তোমাদের জন্য রা 
সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে ।” 
তাঁর মহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যে 
সমগ্র সৃষ্টি জগতের শান্তি ও কল্যাণ, 
মুক্তি ও কামিয়াবি নিহিত রয়েছে । তার 
চরিত্রের প্রতিটি দিকই হচ্ছে গোটা 
মাখলুকাতের জন্য উত্তম আদর্শ। তাই 
আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে 
“হে নবী । নিশ্য়ই আপনি মহান ও 
সর্বোত্তম চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত 1” 
আল্লাহর পরই . মানবকুলের সর্বোচ্চ 
পর্যায়ে রয়েছে তার মর্যাদা । এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8৫৯১৩, 
“আপনার মর্যাদা, সম্মান ও 
প্রতিপত্তিকে আপনার যিকর বা 
আলোচনার মাধ্যমে ও স্মরণ করার 
মাধ্যমে শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করেছি।” 
প্রতীক বা বাস্তব নমুনা । 


জা) 21 085: 05 ৫2 


হযরত সা'দ ইবনে হিশাম এছ থেকে 
বর্ণিত আছে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন 
হযরত ধু €ট-কে রে 
সী ৮২০৮-৯৪জ 
বা কর্মকাণ্ড বা তার চরিত্র সম্পর্কে 
আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতীক বা 
বাস্তব নমুনা ।” 


1৬ 


টাচ? 

436 পু 52 5856$ 0224 প্রাসে 6, 
018৬ 

রাসুল জর্জ তোমাদের যা দিয়েছেন তা 


গ্রহণ কর; আর তিনি যা নিষেধ 
করেছেন তা থেকে বিরত থাক ।”? 


বে বিবযেসরাকা বয় ত্যাস ও 


* আল-কুরআন, সূরা আল-আমদিয়া ২১:১০৭ 
আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২:১৮৫ 

, আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব ৩৩. ২১ 
আল-কুরআন, সূরা আল-কলম ৬৮:৪ 
, আল-কুরআন, সূরা আশ-শরহ ৯৪:৪ 
+ আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খি.), 
খ. ৪২, পৃ. ১৮৩, হাদীস: ২৫৩০২ 

' আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর ৫৯:৭ 


ৰ | |] 1 ছি | 
/ 1 দা চা | 
ভিডি ভিজ শি .। 
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আরবী কম্পোজ | ডিজাইন | প্রিন্টিং 


যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয় 


৩৩ দিনদিন (৩য় তলা), প্রেস বাজার গলি, আন্দরকিল্লা, টি 
0911: 01716-782619, 01737-618109 
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একমাত্র নবুওয়তী 
নিশ্চিত দিতে পারে 


৮৫ 
রা উই 88154 এ ৯১৯৯ 
্ গান রঃ লিন ক 
4 হারা 
(মাঁশ। 
[ও 
. 
1 


জানুয়ারি”১৩ 


বিশ্বের নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের 
মুক্তিদিশারী হিসাবে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ প্রষ্ঈ-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। 
তার আগমনীবার্তা সকল শ্রেণীর সকল 
দিয়েছিল। কারণ তারা পূর্ববর্তী 
খোদায়ী গ্রন্থে জেনেছিল যে, তার 
জীবনের মিশন কি হবে। কিয়ামত 
রি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' 

হিসেবে দুনিয়াতে আবির্ভীত হবেন। 
কারণ, &50৮১০8৯ 


আত্মপূজারী স্থার্থদুষ্ট ব্যক্তিদের 
উৎখাতের আওয়াত আজও সর্বত্র 
বিধানের প্রতিষ্ঠার আওয়াজ গুঞ্জরিত | 
বস্তত শেষ নবীর নবুওয়তী বিপ্লবের 
এই মুখ্য উদ্দেশ্য ইসলাম বিদ্বেধীরা 
পূর্ব থেকেই আঁচ করেছিল । মুখ্যতও 
মহান আল্লাহ এ জন্যেই তাকে 
দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন এবং 
দ্যর্থহীনভাবে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন, 


৬ পর১-৪৮ 


টা ৩2১ ১5৬ 4৯ ৩০ ৬ ৮" 
8446 ৩১১4৬ 


রচিত (পক্ষপাতদুষ্ট) সকল বিধি- 
লাল ওপর আল্লাহর ন্যায় 
বিধানেরই তিনি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 
করেন ।”, 
মহান আল্লাহ সাথে সাথে এও ঘোষণা 
করলেন যে, 


.)॥ আত্তান্তহীদ্‌ ১১ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


€0৮818 ঠ5 
“খোদায়ী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার এ 


সংগ্রামকে যদিও মুশরিক তথা আল্লাহর 2 


অবাধ্য মানুষেরা খারাপ জানবে (তবুও 

এ সংগ্রামকে তার লক্ষ্যপথে এগিয়ে 

নিয়ে যেতে হবে ।)*২ 

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন, 
তে 


উ্ট-এর মাধ্যমে 


মহানবী এ্রঞ্জ-এর নবুওয়তী জীবনের 
শুরু থেকে ইসলামী বিপ্লাবের চূড়ান্ত 
সত্যের সাথে অসত্যের সংঘাত লক্ষ্য 
করা গেছে। 

মানবতার দুশমনরা পদে পদে 
রহমাতুল্লিল আলামীন সর্বহারা মজলুম 


জানুয়ারি”১৩ 


জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে। চেষ্টা 
করেছে ইসলামের ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার 
গ্রাম শুরুতেই স্তব্ধ করে দিতে । 
কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের নায়ক আর্ত 
শোষিত মানুষের দরদী নেতা কোনো 
অন্যায় অসত্যের সামনেই মাথানত 
করেননি । আপোষ করেননি বাতিলের 
সাথে। আর মুলতও ওহীভিত্তিক 
এটা করা সম্ভব নয়। এ কারণেই 
অতীতের কোনো নবী-রাসুলকেও 
খোদায়ী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে বাতিলের সাথে আপোষ 
করতে দেখা যায়নি । 

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এটা 
সুস্পষ্ট যে, ইসলামের কথা, ইসলামী 
ন্যায়-নীতি ও সাম্যের কথা যখনই 
উচ্চারিত হবে, তখনই ব্যক্তি ও 
কোটারী স্বার্থের পূজারিদের গায়ে 
আগুন ধরে যাবে । তারা সকল মিথ্যা 
প্রচারণার আশ্রয় নেবে। নানান 
ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করবে, খোদায়ী 


বিধানের পতাকাবাহীদের উপর উঠেছ 


ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে । দেড় 
রাসূলের যুগে যেমন এটা ছিল এক 
বাস্তব সত্য, আজও তেমনি । বস্তত এ 
কারণেই আমরা দেখতে পাই, যেই 
মুহাম্মদ গ্ু&্ট আরব সমাজে দীর্ঘ ৪০টি 
বছর ধরে সুনামের সাথে অতিবাহিত 
করেছেন এবং সর্বত্র আদর্শ সমাজকর্মী, 
'আমীন-সাদেক' তথা বিশ্বস্ত ও 
সত্যবাদী হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন, 
পি ০৮০ 
মিরার কামাল বারে খর খর 
ছেড়ে দিতো, সেই জনপ্রিয় 
সমাজদরদী আদর্শ ব্যক্তি নবৃওয়ত 
দুশমনিতে লেগে গেল। তিনি যখন 
ঘোষণা করলেন, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র 
আল্লারই বিধি-ব্যবস্থা চালু হবে, তখন 


(নাইযুবিল্লাহ), যার জবাবে অভিশাপ 
মুদাবাদ, মুদাবাদ ।' 

এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 
কোনো ব্যক্তি যত ভাল মানুষ হিসাবেই 
সমাজে পরিচিত থাকুন না কেন, 
নীতিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা_ প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা চালালে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থপর নেতৃত 
ও তাদেরঅনুসারীদের নিকট থেকে 
জীবন নামের হুমকিসহ সকল প্রকার 
বিরোধিতা আসবেই । কারণ, সমাজ 
নেতারা এটা ভাল করেই জানেন যে, 
আল্লাহর ইনসাফভিত্তিক জীবনব্যবস্থা 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ বঞ্চিত 
মানুষদের উপর তাদের অন্যায় 
কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে, চলবে না 
তাদের শোষণ করা, প্রতারিত করা। 

এ কারণেই মহানবী এ্ঞ্জু যখন লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহুর বিপ্লবী বাণী উচ্চারণ 
করেন, তখন সমাজের যেখানে যার 
নেতৃত্ব-কর্তৃত ছিল সকলেই ক্ষেপে 
| হযরত যখন বললেন, 
শোষণের বড় হাতিয়ার সুদ বন্ধ করো । 
অন্যথায় আল্লাহ এবং তার রাসুলের 
সাথে কিয়ামতের দিন লড়াই করার 
জন্য প্রস্তুত থাকো । তখন সমাজের 
পুঁজিপতিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল । তারা 
সমাজের গুপ্তা ও বখাটে ছেলে- 
অর্থ দিয়ে হযরতের প্রতি টিল ও প্রস্তর 
নিক্ষেপের জন্য লেলিয়ে দিল । 


কর্মীদের অন্যায়কারীদের বিরোধিতা ও ও 
1982445 
ভাবাদর্শকে টা সর্বস্তরে 
বাস্তবায়নের জন্যে সর্বাত্মকভাবে 
চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন । 


। আত্তার্তহীদ ১ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই একজন 
মুসলমান তার ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়। এ পরীক্ষায় উত্তরণের উপরই 
সন্তুষ্টি ও আল্লাহর দীদার নির্ভরশীল । 
এটা কারও ব্যাখ্যা কিংবা 
স্বকল্লোকল্পিত কথা নয়। খোদ মহান 
আল্লাহ পবিত্র কালামে ঘোষণা করেছে, 
“মানুষ কি ধারণা করে আছে যে, 
আমিও মুমিন-মুসলমান-একথা 
বললেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে, যে 
পর্যন্ত না তার (এই ঈমানী 
স্বীকারোক্তির) পরীক্ষা নেওয়া হবে? 
একই অর্থবোধক অপর আয়াতে 
আল্লাহ প্রত্যক্ষ সম্বোধনের দ্বারা 
ঘোষণা করেছেন, 

পর ক এ ৩ ৮৬ এ 
এ 056505905 8০15505228512 


584৫ ৭৮৫৫ পপ 


84172 85422 


মোটকথা এ যুগেও পৃথিবীর যে কোন 
ভূখত্ডেই হোক, কেউ মহানবী ঞ্ঞ্জ-এর 
সাম্য, ন্যায়নীতি ও জীবন আদর্শের 
অনুসারী বলে দাবি করলে এবং 
সমাজে ইনাসাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে 
এটা অবধারিত যে, তারা যত ভাল 
মান্যই হোক না কেন প্রতিষ্ঠিত 
সমাজের স্বার্থপর মহল থেকে তাদের 
বিরোধিতার সম্মুখীন হতেই হবে । সে 
বিরোধিতা মোকাবিলা করে ঈমানী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সমাজের 
বঞ্চিত মানুষদের ভাগ্যোন্নয়ন ও 
বজকঠোর শপথ গ্রহণ করার মধ্যেই 
মুসলমানিতের দাবি ও নবী-দিবস 
উদযাপনের সার্থকতা নিহিত । 


জানুয়ারি'১৩ 


আজকের দিনে মুসলিম অধ্যুষিত 
বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলমানদের মধ্যে এই 
দৃঢ় সংকল্পের অভাবহ ইসলামী সমাজ 
ব্যবস্থার সুফল থেকে জগদবাসীর 
বঞ্চিত থাকার মূল কারণ। অবশ্য 
যোগ্যতার প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে অপরিহার্য 
শর্ত। কেননা 911091119 %৮101001 
91110169105 870 911101910% 
ড101100]0 5117091115 001 819 
08115910775, 'যোগ্যত সাধুতা 
এবং সাধুতাবিহীন যোগ্যতা উভয়ই 
বিপজ্জনক ।” প্রতিটি মুসলিম দেশেই 
এ মুহূর্তে দেখা যায়, ইসলামের জন্যে 
নিষ্ঠাবান দরদী মানুষের অভাব না 
থাকলেও হযুগ-প্রয়োজনের তুলনায় 


শাসনামলের 
ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতিই এর 
প্রধান কারণ, যার ফলে আজ সকল 
মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণ চায় এক পথে 
চলতে আর ওই শিক্ষা-সংস্কৃতির 
কোলে লালিত এক শ্রেণীর নেতৃতৃ চায় 
তাদের ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে। 
পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত হবার পর 
থেকে মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্রই 
জীবনবোধ এবং দৃষ্টিভ্গিগত এ 
সংঘাতই চলে আসছে। সর্বাত্মক 
বিপ্লবের নায়ক মহানবীর জীবনাদর্শকে 
সমাজে প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সকলকে 
আজ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে 
প্রয়োজনীয় যোগ্য লোকের সংখ্যা 
বৃদ্ধিতে অধিক তৎপর হতে হবে। এই 
খ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই পাশ্চাত্যের 
জড়বাদী ধ্যান-ধারণা বিশিষ্ট নেতৃতৃ 
এবং সাধারণ মুসলিম জনতার 
মধ্যকার চিন্তাগত দ্বনেদ্বর অবসান ঘটা 
সম্ভব। তারপরও কথা থাকে নিঃস্বার্থ 
নেতৃতের। হয়তো যোগ্যতার শর্তও 
পুরণ হলো এবং ইসলামের নামেই 
নেতৃত্ব চললো, কিন্তু মহানবী ধু ও 


উলামা 


তার নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামী সাহাবীদের 
আদর্শে যদি সেই নেতৃতৃ পরিচালিত না 
হয় বরং নিজেদের অবস্থা ভালো কক্স 
এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির 
প্রচ্ছন্ন খায়েশ তাতে জড়িয়ে থাকে, এ 
অবস্থায়ও মহানবীর রাজনৈতিক ও 
সামাজিক বিপ-বের মুল লক্ষ্য অর্জিত 
হবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে না শোষণমুক্ত 
কল্যাণ রাষ্ট্র। বঞ্চনা-বৈষম্যের 
ওপর থেকেই যাবে । 

নবওতী বিপ্লবের উল্লেখিত 
প্রতিকুলতাকে সামনে রেখেই 


মানবতার কল্যাণে এ বিপ-বকে সফল 


করার এবং নিজেদের ঈমানী পরীক্ষায় 
সংকল্পবদ্ধ হওয়া কর্তব্য । 

নবী জীবনের আদর্শ 

বনাম বৈপরীত্য 


মানব জাতির জন্যেই নয়- অপরাপর 


তনি এমন এক আদর্শ নিয়ে এ 
দুনিয়াতে এসেছিলেন, যে আদর্শের 
অনুসরণ মানবতাকে সার্বিক মুক্তি ও 
কল্যাণের পথ দেখায়। শুধু মানুষই 
নয়, এমনকি অপরাপর প্রাণীকুলও 
অন্যায় কষ্টের হাত থেকে রেহাই পায়। 
অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণীকেও কষ্ট 
দেয়া পাপ, মানুষের প্রতি যেমন 
মানুষের দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি জীবের 
প্রতিও মানুষের দায়িতি কম নয়। 
অন্যায়ভাবে কোনো জীবকেও বধ করা 
বা কষ্ট দেওয়া যায় না। শেষ নবী 
মুহাম্মদ ঞ্রঞ্জ-এর এটাই শিক্ষা। তাই 
তিনি অন্য সৃষ্টির জন্যেও “রহমত: । 
মানবতার এক চরম দুর্দিনেই আগমন 
ঘটেছিল নবী যুস্তফার | মানুষকে স্থায়ী 
মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন তিনি । এ 
জন্যে সকল সময় সৃষ্টির সর্বাধিক 
দরদী সেই মহান ব্যক্তিতের প্রতি 
লাখো কোটি দরুদ ও সালাম প্রেরণ 


আবশ্যক । 
প্রতি বছরই বারই রবিউল আওয়াল 
_। আত্তার্তহীদ্‌ ১৩ 
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আসে । আমরা এ মাসের বার তারিখটি 
অনেক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
উদযাপন করি। কিন্তু এ দিনের 
আগমন এবং এর বিভিন্ন আলোচনা 
সভা ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নবী 
জীবনের উপর লিখিত প্রবন্ধাবলী 
আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে 
কতদূর প্রভাব বিস্তার করছে, এ 
ব্যাপারে সকলের আত্মজিজ্ঞাসা জাগা 
উচিত। আমরা মৌখিকভাবে মহানবী 
আ্জ-এর যে মহত্ত বর্ণনা করি এবং 
জি 
করি- এর সাথে আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনের সম্পর্ক মিলাতে গেলে সত্যই 
কি মিল খুঁজে পাই? নবী মুস্তাফার 
জীবনাদর্শের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্যই 
হলো এই যে, তিনি মানুষের কল্যাণে 
যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, সে 
অনুসারে নিজের সাথীদের ও সমাজ 
জীবনকে গড়ে তুলেছেন। এমন নয় 
যে, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, কবি, 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক ও 
সমাজ নেতার ন্যায় মুখে নীতিবাক্য 
খুব উচ্চারণ করেছেন কিন্তু সেগুলো না 
ব্ক্তিজীবনে না সমাজজীবনে 
বাস্তবায়নের প্রয়োজন বোধ করেছেন । 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 
মুসলমান আজ এক সংকটপূর্ণ মুহূর্ত 
অতিক্রম করছে। তারা যেমন বহুবিধ 
সমস্যার সম্মণীন তেমনি অনেকে 
আত্ম-কলহ ও বহিঃশক্রর হামলার 
শিকার। তাদের অভ্যন্তরীণ 
পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কিংবা 
সম্পদ-্রমের তুলনায় কোনো 
না, তেমনি বহিরাক্রমণের হাত থেকে 
নিজেদের প্রতিরক্ষার প্রশ্নেও তারা 
হীনমন্যতা ও নতজানৃভাব কাটিয়ে 
উঠতে পারছে না। অথচ এ 
মহাপুরুষের জীবন-দর্শনের অনুসরণ 
একদিন স্বল্পসংখ্যক মানুষকে দেশ- 
করে তুলেছিল। তাদের ন্যায়নীতির 
লড়াই দেশ-বিদেশের মানবতার 
দুশমনদের অন্তরাতাকে কাঁপিয়ে 
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দিয়েছিল। লাখো কোটি মানুষের 
মুক্তির পথকে করেছিল উন্মোচিত । শুধু 
জাযীরাতুল আরবই নয় পৃথিবীর বহু 
তারের মার বীননে এনেছি এর 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন । বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল এ আদর্শের অনুসারী 
মান্ষদেরই শ্রেষ্ঠতু এবং 
মুস্তফার সে নীতি-আদর্শ আজও অক্ষর 
রয়েছে। আজও এর কার্যকারিতা যুগ- 
দেশ-কাল পাত্রের বিভিন্নতার মাঝেও 
নিজের শাশ্বত বজায় রেখেছে। কিন্তু 
তা সন্ভেও তাঁর অনুসারীদের কেন এ 
অবস্থাঃ আমরা মনে করি, মুসলিম 
উম্মাহর ব্যস্টি ও সমষ্টি জীবনের 
বহুমুখা বৈপরীত্যই মানবতার 
মুক্তিদিশারী এ মহামানবের আনীত 
জীবনাদর্শের যথাযথ সুফলসমূহ থেকে 
গোটা মানব জাতিকে বঞ্চিত রেখেছে । 
ফলে আজ আমরা যেমন 
অভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের সমস্যাবলীর 
সমাধানে সক্ষম হচ্ছি না, তেমনি অপর 
কেউ আমাদের অনুকরণের দরকার 
বোধ করছে না। 
মুক্তিদিশারী নবী মুস্তফা এ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ, চিরন্তন ও পরিপূর্ণ এক 
জীবন বিধান নিয়েই আবির্ভীত 
হয়েছিলেন । এর ভিত্তিতেই তিনি এক 
নতুন জীবনবোধ, জীবনচেতনা ও 
নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির গোড়া পত্তন 
করেন। 

এ সভ্যতা-সংস্কৃতির উপকরণাদিও 
ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিতাপের বিষয় 
যে, পাশ্চাত্যের ওপনিবেশিক দীর্ঘ 
শাসনের ফলে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন 
স্তরে যেসব নেতৃত্বের উভব ঘটে, সেই 
সকল নেতৃত্ব চরমভাবে উল্লেখিত 
বৈপরীত্যের শিকার হওয়ায় ইসলামী 
সভ্যতার পূর্ণ অনুসরণে ব্যর্থ হয়। 
ফলে আজ তাদের কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে 
এবং কেউ মুসলিম জনসাধারণের চাপে 
মুসলমান নবী জীবনের আদর্শের কথা 
মুখে উচ্চারণ করলেও কার্যত নবী 
আনীত সভ্যতা-সংস্কতির বদলে 
পাশ্চাত্য সভ্যতারই ধারক, যার মায়া 
তারা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 


নেতৃতৃ। নবী রয়ে 


মানবতার 


অবশ্য একথার দ্বারা বিজ্ঞান-সভ্যতাকে 
অস্বীকার করার কথা বলা হচ্ছে না। 
কারণ বিজ্ঞান-সভ্যতা আর পাশ্চাত্যের 
জড়বাদী সভ্যতা এক কথা ও এক বস্ত 


রয়েছে। 
সভ্যতাকে পরিত্যাগ করা হলে তাতে 
মুসলমানদের বা কারুরই কিছু আসবে 
যাবে না। বরং মানবতা অনেক দিকের 
সমস্যাবলী থেকেই মুক্তি পাবে। 
অনেক নোংরামি, আবিলতা ও 
বাহুল্যের হাত থেকে নিস্তার পাবে । 


অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করি 
এবং গোটা সমাজ সে আদর্শের 
অনুসারী হোক এটা চাই, তাহলে 
সমাজ নেতৃত্বকে কথিত হীনমন্যতা ও 
বৈপরীত্য পরিহার করতে হবে। 
তেমনি আজকের দিনে এ সিদ্ধান্তেও 
০৫087388858 

সভ্যতা-সংস্কৃতিরই অনুসরণ করবো, 
155, 
সংস্কৃতিরই পূর্ণ অনুসারী হবো? 
অন্যথায় বর্তমান বৈপরীত্য ও দ্বিধাগ্রস্ত 
অবস্থা আমাদের ঈঙ্গিত লক্ষ্য অর্জনে 
কোনই সহায়ক হবে না। 


" আল-কুরআন, সূরা আস-সফ ৬১:৯ 

; আল-কুরআন, সূরা আস-সফ ৬১:৯ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম ৬:৫৭ 
" আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৪ 
: আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা ৫:৪৫ 
* আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৭ 
' আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২:২১৪ 


॥ আত্তান্তহীদ ১৪ 


সী।রা।ত।-প্র।ব।ন্ধ 


নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছেন 
এবং এখানেই হুদায়বিয়ার চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে 
কুরাইশদের অনেক প্রতিনিধি দল 
সেখানে বারবার আসতে থাকে। 
এরকম একটি দলের অন্যতম সদস্য 
ছিলেন উরওয়া ইবনে মাসুদ আস- 
সাকাফী | রাসুল আ্-এর সঙ্গে 
সাহাবিদের কী অবিচ্ছেদ্য অসামান্য 
সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে সাকাফী 
বর্ণনা করেন, . 
১৮০০৮ 22152 এ 45 তত 81 এ) 
142 26 ১৫৩ ৩৬০ 2৪৬ 
“আমি কায়সার ও খসরুর আড়ম্বর ও 
জীকজমকপূর্ণ রাজকীয় বৈভব দেখেছি, 
কিন্ত মুহাম্মদ আ্র্ঈ-এর মতো কোনো 
মানুষ কখনও দেখিনি, যাকে তার 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


মূল : খালিদ বেগ 
অনুবাদ : অধ্যাপক আবু জাফর 


হযরত কাব ক্ষ যে উপহার ইবনে 
একটি পবিত্র হাদিস: “সালাত আলান 
নবী; যা আমরা আমাদের প্রত্যেক 
নামাযে পাঠ করে থাকি । সাহাবিরা 
জানতে চেয়েছিলেন, সঠিক কীভাবে 
রাসুল জ্&-এর প্রতি দরুদ ও সালাত 
পেশ করতে হবেঃ, 
কারণ আল্লাহপাক এই দরুদ প্রেরণের 
অপরিহার্ধতা বর্ণনা করে আয়াত নাহিল 
করেছেন, 
৪৮:০49520 
নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক ও তার 
ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ প্রেরণ 
করেন। (অতএব) হে উঈমানদাররা! 
তোমরাও নবীর ওপর দরুদ প্রেরণ 
করতে থাকো এবং তার প্রতি উত্তম 
অভিবাদন (পেশ) করো |” 
অতএব এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে 
রাসুল ঞ্ুঞ্-এর কাছে পেশকৃত প্রশ্বটি 
ছিল খুবই স্বাভাবিক ও খুবই জরুরি । 
তারপর আল্লাহপাক যেভাবে নাযিল 
করেছেন, সাহাবিগণ াপ-এর হুবহু 


সেই কথাগুলোই রাসুল ক্রঙ্ু শিখিয়ে 
দিলেন । 

আল্লাহর একজন নবী 
অবিসংবাদিতভাবেই একজন 


অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তিনি মানুষ ও 
তাদের অরষ্টার মধ্যে যোগসুত্র হিসেবে 
কাজ করেন। তিনিও একজন মানুষ 
বটে, কিন্তু কথা বলেন আল্লাহর পক্ষ 
থেকে । অবশ্য উল্লেখযোগ্য, নবীর 
অনুসারীদের পক্ষে নবীকে নবী হিসেবে 
দেখা একটা অত্যন্ত দুরূহ বিষয় । তারা 
অধিকাংশ সময়ই খুব সহজেই দু'চরম 


অবস্থার শিকার হয়ে পড়ে । হয় তারা 
নবীকে আল্লাহর সমকক্ষ এঁশী 
ক্ষমতাসম্পন্ন বা অবতার ও ঈশ্বরের 
মানবিক রূপকল্প বা ঈশ্বরের পুত্র 
হিসেবে বিশ্বাস করে, না হলে তাকে 
পাপ ও মানবিক ক্রটিবিচ্যুতিসহ 
দুর্বলতাসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষ 
হিসেবে গণ্য করে। পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান ধর্মের যেসব ধর্মশান্ত্র, সেখানে 
এই দুই চরম প্রবণতাই মুখ্য হয়ে 
উঠেছে; বলা যায়, এটা মানবপ্রকৃতির 
এক নিকৃষ্ট ব্যর্থতারই সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্ত । 
কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভজি 
সম্পূর্ণ আলাদা, যেখানে যে কোনো 
ব্যক্তি একটি অত্যন্ত সুন্দর ও সুষম 
ভারসাম্য রক্ষী করতে পারে । এখানে 
রাসুল গ্রঞ্জ একজন পরিপূর্ণ মানব এবং 
এশ্বরিক নয়। তিনি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে কথা বলেন কিন্তু আল্লাহ নন। 
আমরা তার কাছে সীমাহীনরূপে 
কৃতজ্ঞঃ গভীর ভালোবাসা, অপার 
ভক্তি, অটল ও অবিচল আনুগত্যের 
কিন্তু তিনি উপাস্য নন। আমরা 
(আল্লাহ) তার প্রতি রহমত ও অনুগ্হ 
বর্ষণ করুন; যে প্রার্থনার মধ্যে দুটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । প্রথম, আল্লাহর রহমত তাঁরও 
জন্য আবশ্যক এবং দ্বিতীয়, আমরা 
তাকে অনুগ্রহ করতে পারি না, শুধু 
আল্লাহপাকই তা পারেন । যারা রাসুল 
জ্-এর জন্য আল্লাহ রহমত প্রার্থনা 
করেন, তাদের কারও পক্ষে সম্ভবই 
নয়, তাকে (নবী আট) সাধারণ 
মানুষের স্তরে নামিয়ে আনে এবং 
এটাও সম্ভব নয়, তাকে এশ্বরিক 


_॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 
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পর্যায়ে তুলে ধরে। এই দুই 
“সালাত আলান নবী" একটি অত্যন্ত 
সক্রিয় ও শক্তিশালী প্রতিরোধ রচনা 
করে এবং এটা তাওহিদি বিশ্বাসের 
বিপরীতে যে জঘন্য শিরক বা 
অংশীবাদ, তার মূলে একটি কার্যকর 
কুঠারাঘাত। কারণ নবী র্-কে 
আমরা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে জেনেই 
তাকে অনুসরণ করি এবং তিনিও 
2 


যি রা 'সাদাত স 


আলান নবী" অবিচ্ছেদ্যভাবে ব্যবহার 
করে আসছে । হাদিসশান্ত্র এই সম্ভ্রম 
ভালোবাসার একটি উত্তম উদাহরণ; 
কারণ এখানে রাসুল মুহাম্মদ ্-এর 
নাম বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু 
তা সক্টেও হাদিসশান্ত্রবিদরা কখনোই 
তভাবে “সালাত আলান নবী' 
কথাটি উল্লেখ করতে রুন্তিবোধ 
করেননি । তখনকার সময়ে সব 
পুস্তকই হাতে লিখতে হতো এবং সব 
কপিও ছিল হস্তলিখিত। কিন্তু “সালাত 
আলান নবী” কথাটির ব্যবহার কখনও 
কষ্টদায়ক বোঝা অথবা অনাবশ্যক বিঘ্ন 
বলে বিবেচনা করা হয়নি। 
হাদিসশাস্ত্রের একজন অধ্যাপকের কাছ 
থেকে এ সংক্রান্ত চেতনার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি 


বলেছেন, “হাদিস পাঠের মধ্যে অসংখ্য 
কল্যাণ নিহিত; আগ্রহী পাঠক ইবনে 
আবদুল বার প্রণীত বইটি পড়ে দেখতে 
পারেন। শুধু এটুকু উল্লেখ করাই 
যথেষ্ট, এ পাঠচর্চার মধ্য দিয়ে “সালাত 
আলান নবী" কথাটি উচ্চারণের পর্যাপ্ত 
পরধরজিকর পারি 
যারা প্রাচ্যবিদ তারা প্রথম দিকে জ- 
এর বিকল্প হিসেবে “7১9৪০০ 09 
01011 1011)” কথাটি ব্যবহার করতে 
শুরু করল, কিন্তু এটা আদৌ কোনো 
সঠিক_ অনুবাদ নয়। তারপর 
ক্ষেপীকরণের লক্ষ্যে লেখা শুরু 
হলো 1709]. | উল্লেখ করা জরুরি, 
এটা অনুবাদকে আদৌ কোনোরূপ 
উত্কর্ষ বা পাঠযোগ্যতা দিতে পারেনি । 
অবশ্য অন্য অনেকের অন্যরকম 
ধারণাও ছিল এবং আছে। একটি 
ইসলামী পুস্তক উল্লেখ করছে, 
ঈ-এর নাম 
উদ্টমী এ 
বা লিপিবদ্ধ করা... (কিন্তু) স্থানাভাবের 
কারণে এ মর্যাদাপূর্ণ শব্দবন্ধটি ব্যবহার 
করা যায়নি... তবে বইটি পড়ার সময় 
তা উচ্চারণ করা সমুচিত হবে। অপর 
একটি পুস্তক এই 'দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত ও 
দীর্ঘলালিত এতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে 
বটে” কিন্তু ভূঁতভাবে এ 
ঘোষণাও দিয়েছে যে, “ভাব ও ভাষার 


প্রকাশিত বিপুল পরিমাণ পুস্তক এ 
একই আচরণ দ্বারা এমনভাবে কলঙ্কিত 
যে, সেসব বইয়ে এমনকি কোনোরূপ 
ব্যাখ্যা বা অজুহাত প্রকাশের কথাও 
ভাবা হয়নি। সেখানে শুধু “নবী বা 
রাসুল” উল্লেখ করেই আলোচনা 
চালিয়ে যাওয়া হয়েছে; মনে হয় তারা 
যেন মুসলমান নয়, একজন সাধারণ 
ভিন্নধর্মীবলম্বী । যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে 
এখনই সময় যখন আমরা আমাদের 
সব দ্বিধা ও. ও হীনমন্যতার 
উর্ধ্বে ওঠে দীড়াতে পারি । এই উম্মাহ 
এর উম্মাহ, পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষায় 
নর তি 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৯৪, হাদীস: ২৭৩১ 

২ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
- আস-নুনানুস সুগরা,  মাকতাবুল 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, 
, খ- ৩, পৃ- ৪৮, হাদীস: ১২৮৯ 

১ (ক) আল-কুরআন, আল-আহ্যাব 
৩৩:৫৬; খে) এত আল- 
মু'জামুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১৯, পৃ. 
১২৫, হাদীস: ২৭১ 


ূ শ্ ্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিত্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
*- শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
*- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
শ্ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 
৬. প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
* সহজ ও উন্ৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা *নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


ভর্তি ফি : ৮০০/১০০০ 


£ ১০০/১৫০/২০০ 
: ১২০০/১৪০০ 
২ ও জেনারেটর ফি: ৫০ 


বেতন 


মাওলানা 
পরিচালক : 


০১৮২৩-০৫৭২৫২ ] 


* উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠানের ত্ত্ীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা তি. ০৮ 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, টট্টগ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


আলেমা তাহেরা আখতার শাহীন 
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 
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মহানবী হযরত 


মুহাম্মদ ভ্র£্-এর 
বিদায় হজের ভাষণ 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


হিজরী দশম সনে নব্বই হাজার অথবা 
এক লাখ চৌদ্দ হাজার সাহাবাদের 
নিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ সম্পন্ন 
করেন । সহ্ধর্মিণীগণ এবং নবী দুলালী 
ফাতেমা টি এই তীর্থযাত্রায় তার 
সফরসঙ্গিনী ছিলেন। এটাই তার 
জীবনের প্রথম ও শেষ হজ। এই 
হজটি একাধিক নামে পরিচিত। 
যেমন- “হাজ্জাতুল বালাগ' (প্রচার 
অভিযানের হজ) “হাজ্জাতুল ইসলাম" 
(ইসলামের হজ) এবং হাজ্জাতুল বিদা 
(বিদায় হজ) ইত্যাদি। হজের 
৮৯৬৭৪ ৯০8৮-০ 
আরাফাত ও কাবাগৃহে অবস্থানের 
সময় জনসমক্ষে বেশ কয়েকটি 
গুরুত্পূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন ১ 

রাসূলুলল্লাহ ঞ্রঞজ তার এতিহাসিক 
ভাষণের সূচনা করে বলেন, “হে 
জনগণ! এ বছরের পর তোমাদের 
সাথে এখানে আমার আর কখনও 
দেখা হয় কিনা জানি না”। “আমার 
কথা মনোযোগ দিয়ে শোন! আল্লাহ এ 
ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে আমার 
বক্তব্য শুনে স্মরণ রেখেছে এবং এমন 
ব্যক্তির নিকট তা পৌছিয়েছে যে (তা 
প্রত্যক্ষভাবে) শুনেনি। অনেক সময় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান (ফিকহ) বহনকারী ব্যক্তি 
এসব বিষয়ে পারঙ্গম হয় না, 
অপরদিকে যার নিকট এসব পৌছানো 
হয় সে তুলনামূলকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান 
(ফিকহ) অধিকতর হদয়ঙ্গম করতে 
পারে” “হে জনগণ! এটা কোন দিন? 
লোকেরা বলল, পবিত্র দিন। 
এটা কোন রর লোকেরা বলল 
পবিত্র শহর । রাসূলুল্লাহ জর্জ জিজ্ঞাসা 
করলেন, এটা কোন মাস? লোকেরা 
বলল, পবিত্র মাস। নিশ্চয় তোমাদের 
প্রাণ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের 
সম্মান তোমাদের জন্য মর্যাদা সম্পন্ন 
তোমাদের এই দিনের মর্যাদার ন্যায়; 
তোমাদের এই মাসের মর্যাদার ন্যায় 
এবং তোমাদের এই নগরীর মর্যাদার 
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ন্যায়” । তিনি এ বাক্যটি কয়েকবার 
পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর মস্তক 
উত্তোলন করে বলেন, হে আল্লাহ! 
আমি কী পৌছিয়েছিঃ হে আল্লাহ! 
আমি কী পৌছিয়েছিঃ উপস্থিতরা 
অনুপস্থিতদের পৌছিয়ে দেবে” ।২ 

এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি তার ২৩ 
জনগণের নিকট তুলে ধরেন। 


জাতিসংঘেরও শত শত বছর পূর্বে 


১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ 
সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ 
সালের হেবিয়াস কর্পাস গ্যাক্ট, ১৬৮৯ 
সালের বিল অব রাইটস এবং ১৯৪৮ 
সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার 
ঘোষণা ((/01্91581 
1)০০018190101 ০06 10011791) 
[২15]705)-এর চৌদ্দশত বছর আগে 
সর্বপ্রথম মানুষের ৮৪৭ 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা 
করেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী সা.-এর 
এই এতিহাসিক ভাষণ সমগ্র 
মানবমণ্তলী ও অখণ্ড মানবতার এক 
চূড়ান্ত উত্তরণ । 
রাসূলুল্লাহ ্ঞ্ঈ বিপন্ন মানবতার উৎকর্ষ 
বিধানের মহান ব্রত নিয়ে এমন এক 
সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, যখন 
টি উপদ্বীপসহ গোটা পৃথিবীর 
সম্প্রীতি, নৈতিকতা, মানবিকতাবোধ 
ও কল্যাণের চরম অবক্ষয় ঘটে । তিনি 
গৌড়ামী, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, 
নিপীড়ন, বঞ্তনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল 
ভেঙে মানবতার মুক্তিবার্তা বহন 
করেন। মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে 
আলোকিত একটি কল্যাণধর্মী সমাজ 
প্রতিষ্ঠা ছিল তার নবুওয়তী জীবনের 
অন্যতম লক্ষ্য । শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্তাঙ্গ, ধনী- 
নির্ধন, প্রভূ-ভূত্য, র-ফকীরের 
ত্যাভি ভেদাভেদ গুছিয়ে 
করে গেছেন। বিদায় হজের ভাষণে 
তিনি তার কালজয়ী আদর্শ ও অনুপম 
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অনুমোদন মানব জাতির মুক্তির 
আদর্শ। অন্যায় ও বঞ্চনা দূর করে 
সমাজের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃতৃ, সংহতি 
ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন 
সাধনা মানব জাতির অনুপ্রেরণার 
উৎস। তার ভাষণের কার্যকারিতা 
কেবল সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয় বরং বর্তমানসহ সর্বকালের জন্য 
প্রযোজ্য । 


“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সব কিছু 
আমার দু'পায়ের তলায় রহিত, জাহিলী 
যুগের রক্তপণ রহিত কিয়ামত পর্যন্ত । 
প্রথম রক্তপণ যা আমি পেরিত্যাগের) 
ঘোষণা করছি, আমাদের নিজ গোষ্ঠীর 
রক্তপণ, ইবন রাবী“আ ইবনু হারিসের 
রক্তপণ, বনু সাদ গোত্রে সে 
(ধাত্রীমাতার) দুধপান রত ছিল, 
হুযায়লা তাকে হত্যা করে” ।* “পবিত্র 
কা*বাগৃহের _ রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
হাজীদের পানীয় জল সরবরাহ ব্যতীত 
জাহিলী যুগের অন্য সব নিদর্শন বাতিল 
ঘোষণা করা হল” ।? 


সুদ প্রথার উচ্ছেদ 

“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সুদ রহিত; 
প্রথম সুদ যা আমি রহিত ঘোষণা 
করছি, আমাদের প্রাপ্য “আব্বাস ইবন 
আবদুল মুস্তালিবের সুদ তা সম্পূর্ণই 
রহিত। মুলধনে তোমাদের অধিকার 
অব্যাহত থাকবে । (যেতদিন বেচে 
থাকবে) যুলুম করবে না, তোমরা যুলুম 
করবে না, যুলুমের শিকারও হবে 
না”।£ 

বর্ণ-গোত্রীয় বৈষম্যের অবসান 
রাসুলুল্লাহ উট শতাব্দীর এমন এক 
ক্রান্তিকালে এই ভাষণ প্রদান করেন 
যখন গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজে 
বর্ণপ্রথা, বর্ণবৈষম্য, বংশ কৌলিন্য ও 
আভিজাত্যের দস্ত মানুষকে গৃহ পালিত 
জন্ত অথবা বিশেষ বৃক্ষের চেয়ে হীন 


পর্যায়ে নিয়ে আসে । জন্ত বিশেষ ও 
বৃক্ষ বিশেষকে পবিত্র জ্ঞানে অর্চনা করা 
হতো তখন । সাধারণ মানুষের তুলনায় 
এসব জন্ত-বস্তর মর্যাদা ছিল অনেক 
বেশী । রাসূলুল্লাহ জি মানুষের মনন ও 
মানসিকতায় এ কথা চিত্রায়িত করতে 
সক্ষম হন যে, সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে 
বেশি মূল্যবান, সম্মানের যোগ্য ও 
ভালবাসার পাত্র হল মানুষ ।৬ 


সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করেন। তিনি 
জনগণ নিশ্চয় তোমাদের প্রভু এক। 
তোমাদের পিতা (আদম বি) 
এক। প্রত্যেকেই আদমের সন্তান আর 
আদমের সৃষ্টি মাটি হতে । সাবধান! 
অনারবের ওপর আরবের কিংবা 
আরবের ওপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের 
ওপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের 
ওপর কৃষ্তাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠতু নেই। 
যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে, সে-ই 
শ্রেষ্ঠ” (অর্থাৎ জাতি বা বর্ণভেদ 
শেষ্ঠতের প্রমাণ নয়। মি 
আল্লাহভীতিই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি 
সদ ৭ ৪৪ 
সে তত অধিক শ্রেষ্ঠতু ও উচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী)।” 
মানবজাতি দেহের ন্যায় এক অখন্ড 
সত্তী। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেমন 
পৃথক করে দেখা যায় না তেমনিভাবে 
সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকেও 
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পরস্পরের তুলনায় খাটো করে দেখা 
যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং 
পদমর্ধাদায় একজন অপর হতে পৃথক 
হতে পারে কিন্তু মানুষ হিসেবে 
সকলের মর্যাদা সমান। মানুষ একে 
অন্যের ভাই। সকল মানুষ আল্লাহর 
বান্দা । এই পৃথিবীতে সব মানুষই যে 
আল্লাহর ত সমান, কৃষ্ণ-শ্বেত, 
ধনী-নির্ধন সকলই যে আল্লাহর 

মানুষ, সব মানুষই যে পরস্পর ভ 
ভাই, ধমীয়ি ও কর্মীয় অধিকার যে সব 
মানুষেরই সমান-এ কথা বলিষ্ট কণ্ঠে 
ঘোষণা করেন এবং স্বীয় কর্মে ও 
আচরণে প্রমাণ করেন ইসলামের নবী 
হযরত মুহাম্মদ এ্রজ। 


উনার 


বাণী। সারা জীবনের সাধনায় তিনি 
প্রতিষ্ঠিত করেন এমন এক সমাজ, যে 
সমাজে মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার 
প্রতিষ্ঠা পায়, ব্যক্তি ও জাতি-গোত্র 
পায় পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদন । মান্ষ 
সমাজের বুকে মানুষ রূপে শির উচু 
করে দীড়াবার সুযোগ লাভ করে। 
মানব জাতির প্রতি ইসলামের বেপ্রবিক 
অবদানের মধ্যে মানুষের প্রতি ন্যায় 
বিচারই হল অন্যতম ।* সমাজ জীবনে 
মান্ষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল । 
তাই পারস্পরিক সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব, 
সমঝোতা প্রভৃতি সদাচরণ সমাজে 
অন্যায় ও যুলুমের অবসান ঘটায় এবং 
ক্রমান্বয়ে মানব সভ্যতাকে গতিশীল 
করে তোলে। তাই দেখা যায় মানুষ 
যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও 
ভ্রাতৃতের ভিত্তিতে অখন্ড ভ্রাতৃসমাজ 
গঠন করেছে তখন তারা অগ্রগতি ও 
শান্তির উচ্চমার্গে পৌছে গেছে । আর 
যখনই বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে 
তখনই পতন হয়েছে অনিবার্ষ 
পরিণতি । ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা 
এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তে ভরা । বর্ণবাদ 
মানবতার জন্য এক বিরাট অভিশাপ । 
বর্ণ বৈষম্যের (/0910)910) ছোবল 
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থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য 
তিনি ঘোষণা করেন, “হে জনগণ! 
আল্লাহকে ভয় কর। কোন কর্তিত 
নাসা কাফি গোলাম তোমাদের আমীর 
নিযুক্ত হলে, তিনি যদি তোমাদের 
করেন, তবে তার কথা শুনবে এবং 


রচনা করেন। তৎকালীন আরবদেশে 
গোত্রীয় আভিজাত্য ছিল মাত্রাতিরিক্তি । 
বংশীয় অহংবোধ দুষ্ট কীটের মতো 
মানুষের মনুষ্যতুকে দংশন করে। 
গোত্রীয় অপসংস্কৃতি উচ্ছেদ করে 
সমধিকার নিশ্চিত করেন। তার মতে 
মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া ও 
সচ্চরিত্রঃ আর গোত্রীয় অহহবোধ 
অন্ধকার যুগের কুসংস্কার । তিনি তার 
আযাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবন 
হারিসা ঞ্ক্-এর সাথে আপন ফুফাত 
বোন যয়নাব বিনত জাহাশ ্্-এর 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ বিয়ে 
কোরায়শদের গোত্রীয় আভিজাত্য ও 
বংশীয় অহংবোধের প্রতি ছিল বিরাট 
চ্যালেঞ্জ। রাসূলুল্লাহ ইঈ-এর এ 


শিক্ষার ভূমিকা কালজয়ী ও 
বিশ্বজনীন | এর আবেদন আন্তর্জাতিক 
ও অসাম্প্রদায়িক। 


“জেনে রেখো! নিশ্চয় মুসলমানরা 
পরম্পর ভাই ভাই, গোটা মুসলিম 
জগত এক অখন্ড ভ্রাতৃুসমাজ। কোন 
মুসলমানের মাল তার সন্তুষ্টি 
ব্যতিরেকে হালাল হয় না। যুলুমের 
শিকার হয়ো না। হে আল্লাহ আমি 
তোমার পয়গাম পৌছিয়েছি কী? 
(জনগণ জবাবে বলল হ্যা) রাসূলুল্লাহ 
বলেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী 
থেকো” ।+ 


রাসূলুল্লাহ জ্ুঞ্জঈ-এর এ ঘোষণা ছিল 
তথ সমাজের জন্য এক বিরাট 


চ্যালেঞ্জ ও দ্রোহ। কারণ বংশ কৌলিন্য 
ও রক্তের মর্যাদা ছিল সামাজিক 


আভিজাত্যের ভিত্তি। তিনি 
ঈমানদারদের সুভ্রাতৃতের বন্ধনে সুদৃঢ় 


করে এক অখণ্ড দেহ সত্তায় পরিণত 
মুর্মমিন এক মানব দেহের মত, যদি 
ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত দেহই 
ব্যথিত হয়” ।১২ 

“ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ উদ্দেশ্যে অন্য 
কোন মুসলমানকে ধাক্কা দেয়া কোন 
মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। আমি 
শীঘ্রই তোমাদের বলব কী মুসলমান 
কে? মুসলমান এ ব্যক্তি, যার মুখ ও 
হাত হতে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ; 
মুমিন ওই ব্যক্তি, প্রাণ ও সম্পত্তির 
নিরাপত্তার ব্যাপারে যার ওপর মানুষ 
আস্থা রাখতে পারে; মুহাজির এ ব্যক্তি, 
যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং মুজাহিদ 
এ ব্যক্তি, যে নফসের কপ্রবৃত্তি) 
বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়” ।৯৩ 
“আমার পরে তোমরা একে অপরের 
গর্দান উড়িয়ে (প্রাণঘাতী সংঘাতে লিপ্ত 
হয়ে) কাফির দলে পরিণত হয়ো 
লাগি 

দাসপ্রথা উচ্ছেদ 

সমাজের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
রাসূলুল্লাহ সা. তত্কালীন সমাজে 
প্রচলিত দাস প্রথা উচ্ছেদে সাহসী 
ভূমিকা রাখেন। বিশ্ব ইতিহাসে হযরত 
রাসূলুল্লাহ কঞ্রঞ্-ই প্রথম যিনি দাস 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


প্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন । 
তখনকার যুগে গোটা গ্রীস ও রোমান 


নিতিনের খড়গ কৃপান। দীসগণের 
জীবন ছিল পশুর ন্যায়। পণ্যদ্রব্যের 
মতো হাটবাজারে তাহাদের বিক্রি করা 
উই 
অধিকার ছিল না। মহানবী জে শতাব্দী 
পািনগাদ রদারজবমান রে বিডির 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং দাস 
মুক্তিকে সওয়াবের উপায় হিসেবে 
চিহিত করেন। রাসূলুল্লাহ ্্ী-এর 
গৃহীত পদক্ষেপ দাসদেরকে মানুষের 
মরদায় অভিষিক্ত করে। মানুষ 
জন্মগতভাবে স্বাধীন, কারো 
করতলগত হওয়াটা তাহার মৌলিক 
অধিকারের পরিপন্থী ৷ দাসতের নিগড়ে 
আবদ্ধ মানবসন্তান স্বভাবগত চাহিদা ও 
ঈমানের দাবীতে ধর্মীয় কার্যকলাপ 
যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে অপারগ | 
দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তিই তার 
জীবন, তার স্বাধীনতা ও তার শক্তি। 
দাস মুক্তিতে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 
মহানবী জর্জ ঘোষণা দেন: “যে ব্যক্তি 
কোন মুসলমান দাসকে দাসতৃ হতে 
মুক্ত করবে, (আযাদকৃত দাসের) 
রর অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ 
তাহার (মুক্তি দানকারীর) প্রত্যেক 
সপ ১৬১৮ 
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দান করবেন” । 


উঠা 


বাব দা হান করেন। সাহাবায়ে 
কিরাম /হিটিও রাসূলুল্লাহ ্-এ 


উ-এ 


তর বরণ করে দস মত 

শ গ্রহণ করেন। এ ভাবে 
জান মানবাধিকার ফিরে পেয়ে 
সমাজ ও রাষ্ট্রে গুরুতৃপূর্ণ পদে আসীন 


জানুয়ারি”১৩ 


হন। রাসূলুল্লাহ ঞ্র্ঈ ক্রীতদাস যায়দ 
ইবন হারিসকে সেনাপতি নিযুক্ত 
করেন। হযরত আনাস রক্ষু, হযরত 
সালমান ফারসী ও সুহাইব রূমী রঃ 
এবং অপরাপর ক্রীতদাসগণ সামাজিক 
মর্ধাদা লাভ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
গুরুতৃপূর্ণ খিদমত আনজাম দেন। 
গতকালের ক্রীতদাস আজকের 
সেনাপতি, আগামীকাল রাষ্ট্রপ্রধান, 
যাদের দ্বারা নুতন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। 
দাসগণ তোমাদেরই দাস। অতএব 
তোমরা যা খাও তাহাদিগকে তাই 
খেতে দাও; তোমরা যে রূপ কাপড় 
পরিধান কর তাদিগকে তন্রপ কাপড়ই 
পরিধান করতে দাও । তারা যদি ক্ষমার 
অযোগ্য কোন অপরাধ করে থাকে, তা 
হলে তাদের মুক্ত করে দাও; তাদের 
শাস্তি দিও না” ।১৭ 


নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা 
জাহিলী যুগে আরবদেশে কন্যা 
সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো 
১৮১৫০৪০৬০৮০০৪০ 
তাদের জন্য 
৯৬৭৮৫ পিতা তার রা 
কন্যার নিষ্পাপ মুখ দেখতেও রাজী 
ছিল না। কেবল আরবে নয় সারা 
ও ভারতীয় সমাজে প্রচণ্ড ধরনের লিঙ্গ 
বৈষম্য ছিল। নারীদের অপবিত্র মনে 
করা হতো এমনকি মানুষরূপেও গণ্য 
করা হতো না। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র 
ও যৌনতৃপ্তি সাধনের অনুষঙগীই ছিল 
নারী। ইউরোপীয় সমাজে নারী 
ছিল সকল পাপের মূল (২০০ 07 
81] 9৮11), নরকের দরজা (1901 
91 6০9 17911) অথবা শয়তানের 
৪ (0159) 0911)০9৬11) প্রাচীন 
সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর 
নারীর হেচে থাকার অধিকার ছিল না 


ইসলাম পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নিরপন করাকে 


এ 


উনার 


সাথে সমতা ও হদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করেছেন সারা জীবন, অন্যদেরকেও 
কন্যাদের সাথে সম্ধবহার করার 
নির্দেশ দিয়েছেন তাগিদপূর্ণ ভাষায় । 
যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি 
শিক্ষিত করবে, উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে 
প্রদান করবে, রাসূলুল্লাহ উন্ন তাকে 
জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেন: সে ও 
আমি দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি 
জান্নাতে প্রবেশ করব ।১ তিনি আরো 
বলেন, কারো কন্যা সন্তীন থাকলে সে 
যেন তাকে জীবন্ত কবর না দেয়; তার 
অমর্যাদা না করে এবং পুত্র সন্তানের 
চাইতে কম আদর না করে তাহলে 
আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান 
দিবেন।২ অধিকার, মর্যাদা ও 
পুরুষের মধ্যে ইসলাম কোন পার্থক্য 
নিরূপণ করে না। 

ন্যায় ও মানবতা ভিত্তিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় যে বৈপ্লবিক অবদান রাখেন, 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারীর 
সামাজিক মর্যাদা দান। পিতৃতান্ত্রিক 
সমাজ ক্রমান্বয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের 
দিকে ঝুঁকে পড়ে । ইতিহাসে এ প্রথম 
মায়েরা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। 
প্রাক ইসলামী যুগে পৃথিবীর কোথাও 
নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা 
ছিল অবহেলার পাত্র ও সস্তান 
উৎপাদনের যন্ত্র। তাদেরকে অপবিত্র 
মনে করা হতো । সমাজে যাতে নারী 
জাতির সম্মান ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 


)॥ আত্তান্তহীদ ২০ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 
এ 


তার জন্য রাসূলুল্লাহ ঞ্র্জ বিভিন্ন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমাজের 
অর্ধেকাংশ নারীকে অবহেলা করলে 
১১০ 
ঘোষণা দেন: “হে জনগণ! তোমাদের 
নারীদের ওপর তোমাদের হক রয়েছে 
এবং তোমাদের উপরেও রয়েছে 
তাদের হক। নারীদের ওপর তোমাদের 
হক এই যে, তারা তোমাদের ব্যতীত 
অন্য কাউকেও তোমাদের বিছানাগ্ডলি 
মাড়াতে দেবে না। তোমাদের ঘরে 
এমন কাউকেও প্রবেশের অনুমতি 
দেবে না, যাদের তোমরা অপছন্দ 
কর। যদি তারা অবাধ্য হয়, তবে 
তাদের উপদেশ দেবে; বিছানায় 
তাদের পরিত্যাগ করবে এবং 
(প্রয়োজনে) তাদের প্রহার করবে, 
যখম সৃষ্টিকারী প্রহার নয়। তোমাদের 
নিকট তাদের অবশ্যই কিছু অধিকার 
রয়েছে। তারা যদি এসব বৈরী 
কর্মকান্ড পরিত্যাগ করে এবং আনুগত্য 
প্রকাশ করে তা হলে সঙ্গত পরিমাণে 
তাদের খোরপোষ প্রাপ্ত হবে । নারীদের 
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে; 
কেননা তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ 
আল্লাহর আমানত-এর মাধ্যমে এবং 
তাদের লজ্জাস্ান তোমরা হালাল 
করেছ আল্লাহর কালিমার সাহায্যে” ।২ 
বিয়ে, বিধবা বিয়ে, খুল'আ তালাক, 
সামিনার ুহিানান 
নিছিভরউ পানিবানিক মিজি 
কাঠামো গড়ে তোলেন যা অপরাপর 
যে কোন সামাজিক কাঠামোর চেয়ে 
ছিল উন্নততর । মোদ্দাকথা রাসূলুল্লাহ 
্-এর কল্যাণেই নারী জাতি 
সর্বপ্রথম পারিবারিক মর্যাদাও 
সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি পায় 
এবং নিজেদের যোগ্য আসনে আসীন 
করার অধিকার ফিরে পায়। মানব 
সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাসে এ প্রথম 


জানুয়ারি”১৩ 


নারী তার ন্যায্য সম্পত্তি পাওয়ার এবং 
রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকার পেল। 
পছন্দকৃত স্বামী গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রদান করেন। কন্যা সন্তান হত্যা 
নিষিদ্ধ করেন। উপরন্ত কন্যা, মেয়ে, 
লাভের সুসংবাদ দেন: মায়ের 
পদতলে সন্তানের বেহেশত: । 


মানবিক নীতিমালা 
মহানবী ঞ্ুজ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব নীতিমালা 
প্রণয়ন করেন, বিদায় হজের ভাষণে 
তিনি পুনরায় তার অনুসারীদের স্মরণ 
করিয়ে দেন। এ গুলোর কঠোর 
অনুশীলন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে 
মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ 
ঘটাতে সক্ষম । রাসূলুল্লাহ গঞ্জ কর্তৃক 

রাষ্ট্রের 


প্রতিষ্ঠিত মদীনা ভা 
বাধ্যতামূলকভাবে এ সব 
নীতিমালাগ্তলো অনুসরণ করার কারণে 
সমাজে নিরবচ্ছিন শান্তি ও 
স্থিতিশীলতা বজায় থাকে । তার 


অনুসৃত নীতিমালা সমূহের মধ্যে 
রয়েছে; ন্যায় পরায়নতা, ভ্রাতৃতবোধ, 
সাম্য, পারস্পরিক মমতৃবোধ, দান- 
অনুদান, আত্মত্যাগ, মর্ধাদাবোধ, 
আতিথেয়তা, পরামর্শ প্রভৃতি। 
সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে 
পারস্পরিক দয়া, সৌহাদর্য ও সৌজন্য 
সুস্থ _ সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত । 
সহমর্মিতাসুলভ গুণাবলী মানুষকে 
একে অপরের নিকটে নিয়ে আসে। 
হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদের বীজ বপিত 
করে। যার ফলশ্ররতিতে সামাজিক 
সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে 
যায়। রাসূলুল্লাহ ক্র এমন এক সমাজ 
প্রতিষ্ঠা করেন যার ভিত্তি ছিল 
পারস্পরিক সম্মানবোধ, ন্যায় বিচার ও 
মানবিকতাবোধ ।৯২ 

বিদায় হজের ভাষণে মানবিক 
নীতিমালাগ্তলো জনগণের সামনে 
পুনব্যক্ত করে বলেন, “কারও নিকট 
কোন আমানত জমা থাকলে মালিককে 
তা ফেরৎ দিতে হবে” | 


“হে লোক সকল! আল্লাহ পাক প্রতিটি 
করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মীরাছের অংশ 
নির্ধাণ করে দিয়েছেন) আর 
ওয়ারিছের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ 
নয়” ।৯৪ 

“সন্তান বিছানার (অধিকারীর) জন্য 
(অর্থা২ আইনগত স্বামীর জন্যই) । 
ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তর (নিক্ষেপে 
মৃত্যু), হিসাব আল্লাহর হাতে” 
“সাবধান। অপরাধীই নিজ 
অপরাপধের জন্য দায়ী। সাবধান! 
পিতার অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় 
এবং পুত্রের অপরাপধের জন্য পিতাও 
দায়ী নয় রি 

“ধারে রর বসন্ত প্রত্যার্পণযোগ্য; দুগ্ধ 


রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ মদীনায় ইনসাফপূর্ণ যে 
সমাজ কায়েম করেন তার ভিত্তি ছিল 
মানবতাবোধ, নৈতিকতা ও 
মানবজাতির সর্বজনীনতা ৷ মানুষ যদি 
হলে সুস্থ সমাজের বিকাশধারায় সে 
কোন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে 
না। মনুষ্যতের উজ্জীবন, চারিত্রিক 
উত্কর্ষ ও নৈতিক উপলব্ধি সুস্থ সমাজ 
প্রবণতা, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অনিষ্টকর 
প্রথা সমাজের সুস্থতার ভিত্তিমূলকে 
রা এ উদ্দেশ্যে 


নেশাগ্রহণ, কুসীদপ্রথা, . যিনা- 
সমকামিতা ও অহেতুক রক্তপাত 


নিষিদ্ধ করে দেন।৮” ফলে সমাজ 
বিরোধী কার্ধকলাপের ভয়াবহতার হাত 
হতে মানুষ রেহাই পায়। উল্লেখ্য যে, 
মদ্যপান, জুয়া, যাবতীয় অমার্জিত, 
নীচ স্বভাবের অনিষ্ট কার্ধকলাপ ও সব 
ধরনের আতিশয্য হল খিষ্ট-ইয়াহুদী ও 
পৌত্তলিক সমাজের অভিশাপ। 
সভ্যতার অভিশাপ হতে মানুষকে মুক্তি 


[॥ আত্তার্তহীদ ২১ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


দিয়ে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ও মানবিকতায় 
উজ্জীবিত নতুন সমাজের গোড়াপত্তন 
হলো রাসূলুল্লাহ জ্জ-এর গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান। বিশ্ব মানবতার প্রতি এটা 
মহান রাসূলের ইহসান। 


হজের রীতি-নীতি শেখার তাগিদ 
পালনের রীতি-নীতি শিখে নাও, আমি 
জানি না এ হজের পর আর হজ করতে 
পারব কিনা” ।২৯ “তোমাদের মধ্যে 
যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছো এবং 
সাথে হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়ে 
এসেছো তারা যেন বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করে এবং সাফা মারওয়ায় 
সাঈ করে, তাদের হজ সমাধা না করা 
এবং দশ তারিখে তাদের হাদী কুরবানী 
না করা পর্যন্ত তাদের জন্য যা হারাম 
না। আর তোমাদের মধ্যে যারা 
উমরার ইহরাম বেধেছো তবে সাথে 
হাদী কুরবানীর পশু) নিয়ে আসেনি, 
তারা যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে 
এং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে, 
তারপর চুল ছাটে ও হালাল হয়ে যায় । 
পরে যেন (যথাসময়) হজের ইহরাম 


লিড এসেছি এবং হজ ও উমরা 
একত্রিত করেছি। যার সাথে হাদী 
রয়েছে সে উমরার সাথে হজের ইহরাম 
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বেঁধে নিবে । তারপর সে হালাল হবে 
না। অবশেষে একত্রে দুটি হতে 
হালাল হবে” । “যে (মুহরিম) ব্যক্তির 
ইযার (খোলা লুংগী) নেই সে 
পায়জামা পরবে এবং যার জুতো নেই 
সে (চামড়ার) মোজা পরবে” । 

তিনি বলেন 
“এটা উকুফ (অবস্থানের ক্ষেত্র) 
পাহাড়কে ঘিরে আরাফার যে এলাকা 
তার পুরোটাই উকুফের স্থান।” 
মুযদালিফায় তিনি বলেন, এটা 
উকুফের স্থান। গোটা মুযদালিফা 
উকুফের স্থান” । যখন মীনাতে কুরবানী 
করেন তখন তিনি বলেন, “এটা 
কুরবানীর ক্ষেত্র, গোটা মীনা কুরবানীর 
ক্ষেত্র” 1১০ 
“অংশীবাদী ও প্রতিমা পুজারীরা এই 
স্থান হইতে গ্রস্থান করত সূর্যাস্তকালে- 
যখন সুধ পাহাড়ছুড়ায় থাকে-যেমন 
লোকদের পাগড়ি থাকে তাদের 
মাথায় । 'আমাদের পন্থা তাদের পন্থার 
বিপরীত" । আর তারা মাশ'আরুল 
হারাম হতে প্রস্থান করত পাহাড়চুড়ায় 
সূর্যোদয়কালে-যেমন লোকদের পাগড়ী করা 
তাদের মাথায় । “আমাদের 
তাদের পন্থার বিপরীত” |, 
“আরাফায় অবস্থান হজ। সুতরাং 
মুযদালিফার রাত্রির ফজর শুরু হওয়ার 
আগে যারা আরাফাত রজনী (অবস্থান) 
পেয়ে যাবে তাদের হজ পূর্ণ হয়ে 
যাবে” | 


(ক) আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক 
করবে না; 

(খ) আল্লাহ যে প্রাণ বধ করা হারাম 
করেছেন তা ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া 
বধ করবে না; 

(গ) ব্যাভিচার করবে না এবং 

(ঘ) চুরি করবে না” ।১৪ 


“হে জনগণ | তোমাদের প্রতিপালকের 
ইবাদত করবে; পাঁচ ওয়াক্ত সালাত 
পালন করবে; সম্পদের যাকাত আদায় 


করবে এবং তোমাদের শাসকদের 
প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারবে” |? 


খতমে নবুওয়ত 

“হে মানবগ্ডলী! আমার পরে আর 
কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাব হবে না। 
তোমাদের পরে আর কোন উম্মত 
নেই” (অতঃপর দু'হাত উত্তোলন করে 
বলেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো” ।১৫ 


ধর্মের ব্যাপারে সতর্কতা 
“সাবধান তোমাদের এ শহরে 
এ আশা চিরতরে পরিত্যাগ করেছে; 
কিন্ত যে সব কাজকে তোমরা অতি 
হালকা বলে মনে কর, এ রূপ কাজে 
এবং এতে সে সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং 
তোমরা দীনের ব্যাপারে সতর্ক 
থেকো” |১১ 
“হে জনগণ! সম্মানিত বা নিষিদ্ধ 
মাসগুলি বৈধ দিনের সাথে অদল বদল 
(নাসী') কুফরী ব্যাপার। এ 


পন্থা 388 নিপল 


তারা এক বছরের (সম্মানিত চার) 
মাসের এক মাস আগামী বছরের 
হিসেবে রেখে দেয়; আগামী বছর তা 
বাকীর হিসেবেও থেকে যায়। এটাই 
আল্লাহ তা'লার তরফ হতে হারামকৃত 
বিষয়কে হালাল গণ্য করা এবং 
হালালকৃত বিষয়কে হারাম গণ্য বে 
কিছু নয়। তারা এক বছর সফর 
মাসকে হালাল করে এবং মুহাররমকে 
সফর মাসকে হারাম করে এবং 
মুহারমকে হালাল করে। এটাই 
“নাসী”। সময় ও কাল আবর্তিত হয়ে 
সে দিনের অবস্থায় পৌছেছে যে দিন 
আল্লাহ আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি 
করেছিলেন। তারপর বলেন, 
হতেই আল্লাহর নিকট গণনায় মাস 
বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস; 
তিনটি ধারাবাহিক যুল কা“আদাহ, যুল 


_॥ আত্তার্তহীদ ২২ 
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হিজ্জা, মুহাররাম ও মুদার (গোষ্ঠীর) 
রজব, যাহা জুমাদা ও শাবানের 
মধ্যবতী”। রঃ 

“তোমাদের পূর্বেই আমি হাওষে 
কাউছারে নিকট পৌছবো। অন্যান্য 
নবীদের উম্মতের তুলনায় আমার 
উনি 
আমি গৌরবান্ধিত হবো। সুতরাং 
আমাকে লজ্জায় ফেলো না। আমি 
অনেকের মুক্তির কারণ হবো তের্থাৎ 
আমার সুপারিশের ফলে বহু মানুষ 
নাজাত লাভ করবে)। আমি আল্লাহর 
নিকট দু'আ করব, হে প্রভু! আমার 
অনুসারীদের রক্ষা করুন। তিনি উত্তরে 
বলবেন, আপনি জানেন না আপনার 
মৃত্যুর পর তারা দীনের ব্যপারে কী 
ধরনের বিদ'আত সৃষ্ঠি করেছিল” । 
“হে জনগণ! সাবধান! দীনের ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি করো না। দীন নিয়ে 
বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্বে বহু 
জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে” ।২ 


দাজ্জালের আবির্ভাব 

“আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ 
করেননি; নুহ আ. এবং তার পরবতী 
নবীগণও সতর্ক করেছেন। বস্তত 
তোমাদের মধ্যে (মুহাম্মাদ আইটু-এর 
উম্মত) সে আবির্ভূত হবে তার কিছু 
লক্ষণ তোমাদের নিকট গোপন থাকতে 
তোমাদের নিকট মোটেই গোপন নয়। 
(রাসূলুল্লাহ শ্ঁঞ্জু এটা তিন বার 
বললেন)। নিশ্চয় তোমার প্রভুর এক 
চক্ষু অন্ধ নয়, পক্ষান্ডুরে তার 
(দাজ্জালের) ডান চক্ষু অন্ধ, দেখতে 
থোকা” | 


কুর“আন ও সুন্নাহ: মুক্তির পথ 

“হে মানবমন্ডলী! আমার কথা শোন! 
আমি আমার কথা পৌছিয়েছিঃ আমি 
তোমাদের নিকট দুর্ঁট বস্ত রেখে 
যাচ্ছি, এগুলো দৃঢ়তার সাথে আকড়ে 
(অনুসরণ করলে) ধরলে তোমরা 
কখনও পথভ্রষ্ট হবে না তা হল 


জানুয়ারি”১৩ 


উপ ৬০১০৯ 
বংশধরদের জন্য অবৈধ । স্বীয় উন্ত্রীর 
কেশর হতে একটি চুল হাতে 
ধারণপূর্বক তিনি বলেন, দৈর্ঘ ও ওজনে 
এ পরিমাণ “সাদাকাত'ও যদি গ্রহণ 


“যে সন্তান তার পিতা ব্যতীত অন্য 
কারও নামে বংশ সুত্র দাবী করবে 
কিংবা দাস-দাসী নিজের মনিব ব্যতীত 
অন্য কাওকে মনিব সাব্যস্ত করবে, 
তার ওপর কিয়ামত পর্যন্ড় আল্লাহর 
লানত এবং সকল ফিরিশতা ও 
মানুষের অভিশাপ; আল্লাহ তার কোন 
নফল কিংবা ফরয (ইবাদত) কবুল 


558৩ 


করবেননা । 


বিশেষ প্রার্থনা 

“আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আ এবং 
আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের 
উচ্চারিত উত্তম বাণী হলো: “এক 
আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। 
যিনি একক, যার কোন শরীক ও 
অংশীদার নেই। রাজতৃ-রাজ্য তারই, 
হামদ-স্ততি তারই এবং তিনিই সব 


কিছুতেই ক্ষমতাবান” 15 “এক 
আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, 


যিনি একক, যার কোন শরীক নেই । 
এবং তিনিই সব কিছুতেই ক্ষমতাবান । 
ইয়া আল্লাহ! আমার চোখে নূর দিন। 
হে আল্লাহ! আমার বক্ষ উন্মুক্ত ও 
বিকশিত করে দিন এবং আমার কাজ 
সহজ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি 


কুমন্ত্রণা হতে, কাজ-কর্মের বিশৃংখলা 
হতে, কবরের ফিতনা ও পরীক্ষার 
অকল্যাণ হতে, রাতে যা অনুপ্রবেশ 
করে তার অকল্যাণ হতে । বায়ু যা 
চলাচল করে, তার অনিষ্ট হতে এবং 
সময় ও কালচক্রের অনিষ্ট 
হতে” ।:৫*হে আল্লাহ! আপনি আমার 
কথা শুনিতে পান, আমার অবস্থান 
দেখতে পান, আমার গোপন ও প্রকাশ্য 
কোন বিষয়-ই গোপন নয়। আমি 
বিপদগ্রস্থ, অভাবী, ফরিয়াদকারী, 
আশ্রয়প্রার্থী, ভীত-সন্তস্ত, পাপ ও 
অপরাধের স্বীকারোক্তিকারী । আপনার 
কাকুতি-মিনতিকারী | শরাকত- 
পতিতের ন্যায় আপনার কাছে দু'আ 
করছি-যার গর্দান আপনার সমীপে 
অবনত যার অশ্রু০ আপনার জন্য 
প্রবাহিত, যার দেহ আপনার কাছে 
অবনমিত, যার নাক মর্যাদা) আপনার 
কাছে ধুলো লুগ্ঠিত। হে আল্লাহ! 
আপনার সকাশে দু'আর ওয়াসিলায় 
আমাকে, হে প্রতিপালক দুর্ভাগা 
বানাবেন না, আমার প্রতি হোন 
শ্রবণকারী: হে শ্রেষ্ঠ দাতা” ।১৬ 

“হে আল্লাহ আপনিই শান্তি (এর 
উৎস)! আপনার নিকট হতেই শান্তি 
আসে; তাই সমৃদ্ধ রাখুন, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদের জীবনকে 
শান্তিময় করে দিন। হে আল্লাহ এ 
ঘরের মর্যাদা-মাহাত্য, সম্মান-প্রতিপত্তি 
ও পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া দিন” 18৭ “হে 

আল্লাহ! আপনারই জন্য হামদ, টি 
যেমন বলেন, তেমন এবং আমরা 
যেমন বলি তার চেয়ে উত্তম। হে 
আল্লাহ! আপনারই জন্য আমার 
সালাত, আমার কুরবানী (আমার 
দৈহিক ও আর্থিক ইবাদাত) এবং 
আমার জীবন ও মরণ এবং আপনারই 
জন্য হে প্রতিপালক! আমার 
উত্তরাধিকার । আপনার কাছে শরণ 
প্রার্থণা করি কবরের আযাব হতে, 


। আত্তান্তহীদ ২৩ 
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মনের ওয়াসওয়াসা এবং বিশৃং 
অবস্থা হতে” 1” 


ক্ষমা ঘোষণা 

“হে জনগণ! আমার নিকট জিবরাঈল 
আসলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে 
সালাম পেশ করে বলেন, আরাফাত ও 
পবিভ্রস্থানে অবস্থানকারীদের ক্রটি 
চাইলেন। এটা কী (কেবল) আমাদের 
বিশেষত? রাসূলুল্লাহ ্্জঈী বলেন, 


উত্াযানম 


“তোমাদের এবং কিয়ামত পর্ষস্ত যারা 


নিপীড়িত হওয়ার পরিমাণের চেয়ে 
উত্তম বিনিময় দিতে এবং যালিমকে 
মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু এ 
না। পরে মুযদালিফার সকালে (দশ 
তারিখে) তিনি পুনরায় দু'আ করলে 
আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। 
“আমি তাদের মাফ করে দিলাম" 1৫5 
“আল্লাহ তোমাদের পৃণ্যবান লোকদের 
মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের 
মন্দ লোকদের জন্য ভাল লোকদের 
সুপারিশকারী রূপে গ্রহণে সম্মতি 
দিয়েছেন। রহমত অবতরিত হয়ে 
জিহ্বা ও হাত সংরক্ষণকারী সকলকে 
প্রত্যেক তওবাকারী জন্য বন্টিত হবে । 
এদিকে আল্লাহ তার বান্দাদের সাথে 
কী করেন তা দেখার জন্য ইবলীস ও 
তার দলবল “হায় মরণ” হায় মরণ' 
চিৎকার জুড়ে দিল। (সে আক্ষেপ 
করতে লাগল) এক দীর্ঘ যুগ আমি 
তাদের বিপদগামী করতে উদ্বুদ্ধ করে 
চলেছি-ক্ষমাপ্রাপ্তির আশঙ্কায় (কিন্ত) 


জানুয়ারি”১৩ 


ক্ষমা তাদের আবৃত করেই ফেলল। 
তখন তারা "হায় মরণ' "হায় মরণ' 
করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো” 1৫১ 
ময়দানে নিক্নোক্ত আয়াত নাধিল হয়: 
৩ ৪ এরি এ (৪৯ 
০ তি ০৮৮০৩ ৮৪০ শি 
্বও১ 
“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন 
পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি 
আমার অনুগ্ধহ সম্পূর্ণ করলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন 
মনোনীত করলাম” 1৫২ 
জিজ্ঞাসা করা হবে বেল তো) তোমরা 
তখন কী বলবে? উপস্থিত লোকজন 
বললেন, আমরা সাক্ষ্য দেব যে, 
আপনি অবশ্যই পৌছিয়ে দিয়েছেন । 
আপনি (উম্মতকে) নসীহত করেছেন 
এবং আপনি দায়িত (েথাযথ 
আমানত) পালন করেছেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ জ্র্ঈ তার “শাহাদাত” আঙুল 
আকাশের দিকে তুলে এবং সমবেত 
বললেন, “হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো! 
হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো” ৫৩ “আমি 
কী পৌছিয়েছিঃ আমি কী পৌছিয়েছি? 
লোকেরা বলল, হ্যা। রাসূলুল্লাহ গজ 
বলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থেকো; হে 
আল্লাহ সাক্ষী থেকো; হে আল্লাহ সাক্ষী 
থেকো” 1৫5 


শেষ কথা 

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে 
আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারি যে, আজ থেকে দেড় হাজার 
বছর আগে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ উ-এর 
বিদায় হজের ভাষণ ছিল যুগান্তকারী ও 
বৈপ্লবিক। আধুনিক যুগের আর্থ- 
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই 
এতিহাসিক ভাষণের আবেদন বেশ 
তাৎপর্যপূর্ণ । বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা 
যদি তার ভাষণের শিক্ষাপ্তলো অনুসরণ 


মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও 
ইনসাফ নিশ্চিত হবে। মদীনায় তার 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোতে যে শাস্তি, 
সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল 
পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে তার নযীর 
পাওয়া মুশকিল । রাসূলুল্লাহ জ্ঈ-এর 
শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে খুলাফায়ে 
রাশিদীন যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম 
করেন তা ছিল পুরাপুরি মানবতা ও 
ন্যায় ইনসাফ নির্ভর । মানুষের প্রতি 
ন্যায় বিচারের যে নযীর ইসলামের 
মহান রাসূল ক্রু দুনিয়ার বুকে স্থাপন 
করে গেছেন, তার আলোক শিখা 
এখনও পৃথিবীতে অনির্বাণ । নবৃওয়তী 
ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত 
মুহাম্মদ জ্রঞ্ঈ-এর হাতে পূর্ণতা লাভ 
করে । তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন যে, 
মানবিক আচরণ ও ন্যায়বিচার এমন 
এক প্রচলিত নীতি যার প্রয়োগ সুস্থ 
সমাজের সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য । 
যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত 
হন, ২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস 
চালিয়ে তিনি তা কার্যকর করেন সার্থক 
ভাবে। তার উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা 
মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা 
শক্তি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইনসানিয়ত 
ও ন্যায় পরায়ণতার গুরুতৃ অপরিহার্ষ। 
কারণ মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার 
০ 
শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। মানবিক 
মর্যাদাোবোধ ও পারস্পরিক দায়িতুবোধ 
এ গুণের কারণেই সৃষ্টি হয়। নিজের 
অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি 


যাতে কারও প্রতি যেন যুলুম না হয়। 

মানবতার বিপর্যয়ে বিক্ষুদ্ধ 
পরিস্থিতিতে দুনিয়া ও আখিরাতের 
থবীকে আবাদযোগ্য, সুন্দর ও 
তময় করে গড়ে তুলতে পারে । 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 
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নং ২৫৩২ 

”* আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭১; 
ইবন মাজাহ, পৃ. ১৯৪-৫; আস-সুহাইলী, 
আর-রাউদুল উনৃফ, ৩ খ., পৃ. ২৩২ 

* মু'আত্তা মালিক, ১ খ., পৃ. ২১৪, ৫০০ 

"৫ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 
১৯৭৫ 

”* আল- বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 
১৯৭৫ 

"৭ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. 
১৫২ 

*৮ মুসনাদ ইবনে আবী শাইবা, ৬ খ., পৃ. ৮১, 
নং ২৯৬২৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ 
খ., পৃ. ২৯৩ 

*৯ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২ খ., পু. 
২৩১ 

€ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ.ঃ পৃ. 
৯৭৬ 

€ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭৩ 

€২ সুরা আল-মায়িদা : ৩ 

€* আবদুল বার, আদ দুরার, ১১ খ., পৃ. 
২৭২; মুসলিম, ১ খ., পৃ. ৩৯৪-৭; আল- 
বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. ২৫৪- 
২৮৭ 

৫১ ইবন মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, বাব 
আল-খুতবা ইয়াওমান নাহার, ৩০৫৫ 


॥ আত্তার্তহীদ ২৫ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


রাসুলুল্লাহ 


শান্তি, সম্প্রীতি ও সহিষ্ক্ুতার ধর্ম 
ইসলাম । আত্মনিয়ন্ত্রণ বা যে কোনো 
অবস্থায় নিজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ 
বজায় রাখা ইসলামের অনুপম শিক্ষা । 
যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় তার সঙ্গে 
জুড়ে থাক, যে তোমার সঙ্গে 
অসদাচরণ করে তার সঙ্গে সদাচরণ 
কর__এটাই শিখিয়েছে ইসলাম। 
শিক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। 
তিনি নিজে ছিলেন ক্ষমা ও সহিষ্কুতার 
আধার । ব্যক্তিগত কারণে জীবনে তিনি 
কারও প্রতিশোধ নেননি, অভিশাপ 
দেননি। এমন কোনো অশুভ আচরণ 
নেই যা শক্ররা তার সঙ্গে করেনি। 
তবুও তার প্রতিক্রিয়া ছিল নিয়ন্ত্রিত, 
পদক্ষেপ ছিল মার্জিত। মন্দের জবাব 
দিয়েছেন ভালো দিয়ে। আক্রোশ 
কিংবা প্রতিহিংসার লেশমাত্রও তার 
স্বভাবে ছিল না। চারিত্রিক উদারতার 
পরম এই পরাকাষ্ঠাকে কেউ কেউ 
দুর্বলতা মনে করত । এ নিয়েও তাঁর 
কোনো ভাবনা ছিল না। সুশৃঙ্খল 
8৮. সমাজের জন্য সহিষ্ঞ্রতা ও ছাড় 
এটি দেয়ার মানসিকতাকেই তিনি 
বড় করে দেখতেন। 

প্রিয়নবী আইঈ-এর ব্যবহারে 
ছিল অপরিসীম কোমল 


ও স্লিঞ্ধতা। পবিত্র 
হয়েছে 


| ৮৬ ২৮৮৫ 


১ 
প্র $ ৬ 
৩০৪ 41 ০2 2৮৮৯ রি 
৫ ৫ 
255 
576 ৮5:6৫ 2৫88৫51 ৫ 
091 ০৬৫০৮ 


এবি -+ ৫ রা 4 পে ৯৮ 
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ক্ষমা ও সহিষ্কুতা: 
£-এর আদর্শ 


তা 
তায 


জহির উদ্দিন বাবর 


51৫ পক | ত 2ঠপাপা পি 2৫2)555511৮১৮৫ 
৯৯ ৯ ৭ রঙ »]কহি ধ১ 
০৬৯৩ ৩০০১০1১৩৮০১) ৬ ০১১১০১ ০€ 

প5 ১৮৮92) 5 9৫১৫ 4 পার্টি 


০৬৯৪৯ 9 41 ৩১৭1০ 


যেত। কাজেই তাদের ক্ষমা করতে 
থাকুন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত 
কামনা করুন ।”* 
ক্ষমা ও সহিষ্ক্রতার ফযিলত উল্লেখ 
করে রাসুলুল্লাহ পুষ্ট ইরশাদ করেন, 
৩ 0১5 ১1 5554155 এ 5 5) 
(12553144269 
“ক্ষমার কারণে আল্লাহ কেবল মর্যাদাই 
বৃদ্ধি করেন। আর যে আল্লাহর জন্য 
বৃদ্ধি করে দেন।*: 
অন্য হাদীসে আছে, ী 
এ ৩০০৫ ১6 গুনিড ও 2০210 99 
পো নিন 
“যে তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে 
তুমি তার মোকাবিলায় সবর কর। যে 
তোমার সঙ্গে মুর্খতার আচরণ করে 
তুমি তার প্রতি সহনশীল হও । আর 
যে তোমাকে জীলাতন করে তুমি তাকে 
ক্ষমা কর।” 
ক্ষমা ও সহিষ্কুতার সৌন্দর্যে রাসুলুল্লাহ 
আদ্ট-এর জীবন ছিল ভরপুর । এ 
সৌন্দর্য ও আদর্শের দ্বারাই তিনি ভুবন 
বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর খাদেম হযরত 


_।॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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814 4555 ১69 91৫৫ 445 


খেদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ে 
তিনি আমার কোনো আচরণে বিরক্ত 
হয়ে কখনও উহ বলেননি এবং কখনও 
বলেননি যে, অমুক কাজটি কেন 
করলে? অমুক কাজটি কেন করলে 
না? 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা এজ 
জর রর পাকে 
বুলেন, 


১৫5৯5 ক ঞ। 4১৩৩ ০৪৮। 
22554০9০348 ৮৫2 


(81751 এ 
আগর 


রাসুলুল্লাহ ক্র মন্দের বদলা মন্দের 
দ্বারা দিতেন না। বরং ক্ষমা ও মাফ 
করতেন। তিনি কখনও কারও ওপর 
হাত তোলেননি, একমাত্র জিহাদ ফী 
সাবিলিল্লাহ ছাড়া। কখনও কোনো 
খাদিম কিংবা মহিলার ওপর হাত 
ওঠাননি। কোনো ধরনের জুলুমের 
প্রতিশোধ নিতে কেউ তাকে কখনও 
দেখেনি, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর 
নির্ধারিত হুদুদ বা সীমারেখা লঙ্ঘন 
করেছে । যখন আল্লাহর কোনো হুকুম 
লঙ্ঘিত হতো তখন তিনি সবচেয়ে 
বেশি ক্রোধান্বিত হতেন | 

শুধু মুসলমান নয়, অমুসলিমদের 
প্রতিও রাসূলুল্লাহ উ্ল-এর ক্ষমা ও 
সহিষ্কুতার সৌন্দর্য ছিল সমানভাবে 
কার্ধকর। ইসলামের ঘোর শক্ররাও 
তার আচরণের এ সৌন্দর্যের কারণে 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের এঁতিহাসিক 
মুহূর্তে একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী 
৮৬০ 
ছিল_ না আজ তিনি কী 
এস 
ছিল তটস্থ। কিন্ত না, মানবতার নবী 
ক্ষমা ও সহিষ্কুতার মূর্ত প্রতীক কারও 
কোনো প্রতিশোধ নেননি । সবাইকে 
বিস্মিত করে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা 


দিয়ে দেন। ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াকু আজীবনে 


জানুয়ারি”১৩ 


তায়েফবাসীর কাছ থেকে প্রিয়নবী কু 
নিষ্টুর ও অমানবিক আচরণ পাওয়া 
সত্তেও কোনো বদদোয়া করেননি । 
পাহাড়চাপা দিয়ে তাদের নির্মল করে 
টা সি রাগ দির 
হজরত জিবরাইল /রবি্। কিন্তু 
অনুমতি মেলেনি রহমতৈর নবী 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ্-এর কাছ 
থেকে। 

ইসলাম ক্ষমা ও সহিষ্ক্রতার যে নজির 


র মিশন ছিল শান্তি-সৌহাদ্যের 
স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা । মহানবী 
জুঁজ-এর কাজ্ষিত সেই সমাজ 

বিনির্মাণে সিরাতুনবীর এ মোবারক 
মাসে আসুন আমরা ততপর হই। 
প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা নয়, শান্তি ও 
সম্প্রীতির স্রিগ্-কোমল পথে বেগবান 
হোক আমাদের যাত্রা । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সংবাদ কর্মি 


: আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯ 
২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০০১, হাদীস: ৬৯ (২৫৮৮), 
হযরত আবু হুরায়রা ন্ট থেকে বর্ণিত 
» কাী সানাউল্লাহ পানিপহী, আত-তাফসীরুল 


, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, 


পকিস্তা (১৪১২ হি. ল ১৯৯১ খি.), খ 


শক্তিটাই বড় শক্তি। অন্যকে সহ্য + ৮,পৃ. ২৬৯ 

করতে পারাই সবচেয়ে বড় বীরতৃ। পা 050 
সামাজিক সহাবস্থানে সম্পর্কের « আত-তিরমিধী, আশ-শামায়িল আল- 
টানাপোড়েন হতেই পারে । অসংলগ্ন ও  মুহাম্মাদিয়া ওয়াল খাসায়িল আল-মুস্তাফিয়া, 
অবাঞ্ছিত কিছু আচরণের কারণে জার ২২, লোড 
সামাজিক : 

শৃঙ্খলায় 

মাঝে 

মধ্যে 

ব্যাঘাত 

ঘটাও 

বিচিত্র 

কিছু নয়। স্থান: সন্দীপ আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে, 
তবে বাতেন মার্কেট, হরিশপুর, সন্দীপ 

এসব, 

মুহূর্তে *২ জানুয়ারী ২০১৩, মঙ্গলবার 

্ ৮ ওয়ায়েজীনে কেরাম 

রাখা, হযরত মাওলানা মুফতি আবদুর রহীম 
বাড়াবাড়ি মুহাদ্দিস-জামিয়া ইসলামিয়া সুলতানিয়া মাদ্রাসা, লালপোল, ফেনী 

না. করে ড. আফ ম খালিদ হোসেন 

ধের্ষ, কা অধ্যাপক, ওমর গনি এম ই এস কলেজ, চট্টগ্রাম । 

শব মুফতি ফরিদ উদ্দীন আল মোবারক 

পথ | মুহাদ্দিস-জামিয়া ইসলামিয়া সুলতানিয়া মাদ্রাসা, লালপোল, ফেনী 
ইসলামের সভাপতিত্ব করবেন 

শিক্ষা। হযরত মাওলানা আতিকুল্লাহ 

পর্ন এর সকলের প্রতি দীনি দাওয়াত রইল 


। আত্তার্তহীদ ২৭ 
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মহানবী 
জ্জ-এর যুদ্ধনীতির 
আলোকে শান্তি: 


অর্থ ও তাৎপর্য 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


শান্তি বিনষ্ট করে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে 
এবং ধ্বংস সাধন করে এ-রকমের 
একটি বড় উপদান হচ্ছে যুদ্ধ। কিন্তু 
যুদ্ধ সবসময় অন্যায় নয়। মযলুমের 
উরি আছে যালিমের বিরুদ্ধে 
লড়াই করার, আক্রান্ত হলে তার 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং 
প্রতিহত করার আর হত্যা, নির্যতিন- 
নিপীড়নের প্রতিশোধ নেওয়ার । আর 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুযায়ী একটি স্বাধীন 
রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এবং তার 
প্রতিরক্ষায় নৌ, বিমান ও স্থল-বাহিনী 
থাকার বিষয়টিও স্বীকৃত। কাজেই 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী; 
হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান ইত্যাদি ধর্মের 
ন্যায় ইসলামকে ব্যক্তিগত ব্যাপার 
৪৮ অন্যকিছু ভাবতে নারাজ তারা 
হয়তো মানবে না যে, ইসলাম একটি 
পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা___ধর্মমতও, 


জানুয়ারি'১৩ 


কোন আদর্শ কতটা শাসতপূর্ণ তা নির্ভর 
১1১555%15 
সে কতটা , মানবিক 
আচরণ করে এবং ডি এড়িয়ে 
যেতে চায় তার ওপর । এই বিবেচনায় 
ইসলামই যুদ্ধ এড়িয়ে সমঝোতায় 
পৌছুতে চায় বেশি, শক্রর সাথে 
সবেচ্চি মানবিক আচরণ করে এবং 
ক্ষয়ক্ষতি যাতে কোনোক্রমে না হয় 


যারা সেদিকে লক্ষ রাখে । 


জিহাদ দুপ্রকার: ১. €৬4013৮6 
(])9191091৬-_আত্মরক্ষামূলক 

জিহাদ)। ইসলামি রাষ্ট্র বহিঃশত্র- 
কর্তৃক আক্রান্ত হলে তার মুকাবিলায় 


যে-জিহাদ তা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ । 
এই জিহাদে নর-নারী, ছোট-বড় 
রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ 
ফরযে আইন। অংশ-নেয়ার জন্য 
পুত্রের পিতার, স্বামীর স্ত্রীর, স্ত্রীর 
স্বামীর অনুমতি নেওয়া এবং ভরণ- 
পোষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন 
নেই। ইসলামের অধিকাংশ জিহাদ 
এই শ্রেণির । উহুদ-বদর-খন্দক-যুদ্ধের 
দিকে তাকালে দেখা যায়, এসব 
০৯ উপ 
ইসলামি রাষ্ট্রের সীমাভুক্ত। শক্ররা 
ইজানিনানা মিন 
তা প্রতিহত করেছেন মাত্র আত্মরক্ষার 
স্বার্থে। ২. ৬০- 
(091151791০-আক্রমণাত্মক 

জিহাদ)। ইসলামি আদর্শবাদী রাষ্ট্রের 


একটি দল অংশ নিলে সকলেই 
দায়যুক্ত হবে। ওই দলটি হলো রাষ্ট্রের 
সেনা, নৌ ও বিমান-বাহিনী । রাষ্ট্রের 
অন্য নাগরিকরা স্বেচ্চায় এ-জিহাদে 
অংশ নিতে পারে বটে কিন্তু তার জন্য 
পিতা-মাতা ও স্ত্রীর অনুমতি এবং 
ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিতে 
হবে । আর এ-জিহাদ জারি হতে পারে 
একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রকর্তৃক। 
প্রয়োজন পড়বে খলিফার ফরমান, 
প্রধান বিচারপতির রায় এবং গ্র্যান্ড 
মুফতির ফতোয়ার। এসব শতবিলি 
লঙ্ঘন করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 
জিহাদের ঘোষণা দিতে পারে না ।১ 

১৯২৪ খিস্টাব্দে ইসলামি খিলাফত- 
ব্যবস্থার শেষ চিহ্টুকুও হারিয়ে গেছে। 
এজন্য বর্তমানে আক্রমণাত্মক জিহাদ 
ঘোষণার কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ 
বিদ্যমান নেই। তাই কেউ এ-ধরনের 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 
জিহাদ ঘোষণা দিলে তা গ্রহণযোগ্য 


ইহুদি সেন্টারের ভেতরে তাদের 
কর্মক্ষেত্রে না-থাকায় এ-হামলা 


হামলা ইসলামি উদ্বেশ্যেও নয়) 
তাহলে এসব খুবই দুঃখজনক, এসব 
এসব ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় এবং 
তাদের কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে মানবতার 


হানাদার 


উচ্চবিলাস, আধিপত্যবাদী চিন্তা এবং 
কায়েমি স্বার্থবোধ থেকে আক্রমণ করে 
না। সংশ্লিষ্ট দেশের শাসকগোষ্ঠীর 
স্বৈরচারী নীতি ও মনোভাব, জনগণকে 
দমন-নিপীড়ন, নাগরিকদের ওপর 
অপরাধ, মানবাধিকারের লঙ্ঘন, 
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি এবং 
যুদ্ধের উক্কানিদানই এর জন্য অনেকটা 
দায়ী। এজন্য দেখা গেছে আক্রমণের 


জানুয়ারি”১৩ 


জন্য সে-দেশের জনগণই ইসলামি 
রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, খোশ 
আমদেদ জ্ঞাপন করেছে এবং সাদরে 
বরণ করে নিয়েছে। এভাবে যেসব 
দেশ ইসলামের হস্তগত হয়েছে 
সেখানে ইসলামের চেয়ে সে-দেশের 
জনগণই বেশি লাভবান হয়েছে । স্পেন 


৮ হচ্ছে এর একটি দৃষ্টান্ত । 


ইসলাম কোথাও আক্রমণ করে 
ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে না। নিরীহ 
নাকরিগদের জান-মালে হস্তক্ষেপ করে 
না, পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায় না, 
ধ্ীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা করে তবে 
না। যুদ্ধের আগে ইসলাম প্রথমে সন্ধির 
প্রস্তাব পেশ করে, শান্তি ও সমঝোতার 
আহ্বান জানায়। ইসলামের যুদ্ধনীতি 
সবেচ্চি মানবিক ও শান্তিপূর্ণ । হাদিস 
রি ইসলামের যুদ্ধনীতি 
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৩১৮৯১] আর্স 
“খলিদ ইবনুল ফিয্র থেকে বর্ণিত, 
আমার কাছে আনাস ইবনু মালিক 
[ও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসুল 
সাথী করে এবং আল্লাহর রাসুলের 
আদর্শকে ধারণ করে। অসহায় বৃদ্ধ, 
ছোট শিশু-কিশোর ও অবলা নারীদের 
হত্যা করো না এবং গনিমতের মাল 
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.1405192 
৭ ইবনু আস্সাল থেকে 
প্রেরণ করেন, তখন তিনি ইরশাদ 
করেন, আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে 
বেরিয়ে পড়ো, যে-আল্লাহর সাথে 
বিদ্রোহ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। 
তবে (শক্রদের) লাশ বিকৃত করো না, 
উনি 1 গনিমতের মাল চুরি 
করো না এবং শিশুদের হত্যা করো 
না 
টু 41 25 94 :00$ সে ১ ১ 
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16900 ৬০9 0051988 
“ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি 
সেনা প্রেরণের সময় ইরশাদ করতেন, 
“আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে বেরিয়ে 
পড়ো; তোমরা আল্লাহর পথে যে- 
আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে তাদের 
সাথে লড়াই করবে, প্রতারণা করো না, 
কাউকে শিকলাব্ধ করবে না, 
গনিমতের মাল চুরি করো না, লাশ 
বিকৃত করো না এবং শিশু ও ধমীয় 
ব্যক্তিদের হত্যা করবে না।”” 
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_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 
৫০ 9165 55150 5 225 
(17৬ 
ইবনু ওমার থেকে বর্ণিত, আবু বাকার 
ইবনু আবি কুহাফা য়াষিদ ইবনু আবি 
রানাকে রি রর 
থেকে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, 
“আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় 
পাওয়ার উপদেশ দিচ্ছি, অন্যায় 
অত্যচার করো না, গনিমতের মাল 
আত্মসাৎ করো না, ত্রাস সৃষ্টি করো না, 
কোনো ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করো না, 
খেজুর-গাছ ক্ষতি করো না, শষ্যক্ষেত 
জালিয়ে দিয়োও না, চতুষ্পদ জন্তদের 
লুট করো না, ফলজ গাছগাছালি কেটো 
না এবং বয়োবৃদ্ধ ও নাবালক শিশুদের 
হত্যা করো না।” 


তা ছাড়া প্রতিবন্ধী, কারাবন্দীদের 
সুরক্ষা এবং সাধারণ জনগণের জান- 
হয়েছে। বাস্তবেও ইসলামের যুদ্ধসমূহে 
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম। 
“ইতিহাস থেকে জানা যায় মহানবী 
জু তার জীবনের শেষ ৮টি বছরে 


২৭টি যুদ্ধ করেছেন, ৫৫টি যুদ্ধ 


মুসলিম [১৯ 7১২৭ 1৪৫৯ 


দত 


৮২টি যুদ্ধ উরে ৯৯৬৭ চা 
মাত্র ৯১৮ জন। আর এ ইসলামী 
বিপ্রবকে নিঃসন্দেহে মানবজাতির 
ইতিহাসে একমাত্র রক্তপাতহীন বিপ্লব 
(13109901999 16৬০0100101) বলা 
যায়। অন্ততঃ সভ্যযুগ বলে কথিত 
সময়ে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব * 
ইত্যাদির ইতিহাস পর্যলোচনা করলে । 
ইসলামের 


পত কাবাহীগণ কি আয়নায় আপন মুখ 
দেখেছেন? নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৭৩ 
লাখ ৩৮ হাজার । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ক্ষত না শুকাতেই একুশ বছর পর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়। 
নিহতের সংখ্যা ১ কোটি ৭ লাখ ৫০ 
হাজার। শুধু আমেরিকারই আর্থিক 
ক্ষতি ৩৫০ মিলিয়ন ডলার । এর ফলে 


হল 


এক কোটি নাগরিক গৃহহারা হয়। এ 
পার্থিব স্বার্থে সংগঠিত যুদ্ধের 


লেখক: প্রাবন্ধিক, সংবাদকর্মী, 
7717170/110 50/16))70/1090. ০077 


+ বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মদ সালিহ আল- 
মুনজিদ, ফাতাওয়া মাওকায়িল ইসলাম: 
সুওয়াল ওয়া জাওয়াব 
(11000://৬৬5/.19181709..00107), 
হুকমুল জিহাদ বিন-নাফস, ফাতাওয়া: 
৩৪৮৩০ 
২ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, গু তন 
হাদীস: ২৬১৪ 

ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৫৩, হাদীস: 


খ. ৪, পূ. ৪৬১, হাদীস: ২৭২৮ 

« ইবনে আসাকির, তারীখু দামিশক, দারুল 
ফিকর, দামিক্ক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. 
১৯৯৫ খি.), খ. ৬৫, পৃ. ২৪৭ 


৬ মোঃ লিয়াকত হোসেন, মানব সভ্যতায় 
মহানবী (সা.)-এর অপার অবদান, 
সম্পাদক: মোস্তফা খান, 


সাগ্ডাহিক মুসলিম জাহান, বর্ষ-৯, সংখ্যা- 
১২, বুধবার, ২৩-২৯ জুন'৯৯, পু. 


[ও /অনাবাসিক/ডে-কে 893... 
খাদেমের সু-ব্যবস্থা । 

[এ ই নিরাপত্তা ব্যবস্থা 

| ॥ জরুরী 


.॥ ভি ও নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপুর্ণ পর্দা 
সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা । 

"॥ স্বাহ্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তা ও ২ বেলা 
খাবার পরিবেশন । 

. ॥ সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা ৷ 

॥ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের সু-ব্যবস্থা রয়েছে। 


যোগাযোগ ৪ ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার, (৮ম তলা) রোড £% ২ রক সি, সুগন্ধা আ/এ, পাঁচলাইশ চট্টগ্রাম । 
নং ০৯১৮৯১৮--৭২৬৩৩৯৬৫১ ০৯৮২৪ -৯১৯ ৭৬৯৪ 
জানুয়ারি'১৩ 


সী।রা।ত।-_।প্র।ব।ন্ধ 


ঈদে মীলাদুন্নবী ও 
ইসলামের দৃষ্টিভি 


জানুয়ারি”১৩ 


ও কিয়াস। সকল জাতিই একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি । তা থেকে 
আল্লাহ তাআলা তার অনুগহেই আদম সন্তানকে সৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠত দান করেছেন । মানুষ বলতেই আল্লাহর বান্দা। আর 
বান্দার বন্দেগী তখনেই গ্রহণযোগ্য হবে যখনই তা আল্লাহর 
হুকুম ও রাসূলের আদর্শ মোতাবেক হবে । সুতরাং ঈদে 
মীলাদুন্নবীও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। তহলে আসুন তা 
সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী? পবিত্র কুরআনে 
82655420148, 6৫ এ 09250022212 এ 


তর তর্ট ১9৫১ 5৮৮৫ ৪৮ 


০৯৯ ৩৫০০৪ 08195 ও ৬৫ 
“তাদের কি এমন শরীক দেবতা রয়েছে, যারা তাদের জন্য 
ধর্মের এমন কোন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি 
আল্লাহ দেননি ।” 
এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 
তাআলার অনুমতি ব্যতীত (অর্থাৎ শরয়ী দলীল ব্যতীত) 
দীনের কোন বিষয় নির্ধারণ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া 
হয়নি। আর সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ঈদে 
করেই নির্ধারণ করা হয়েছে । কারণ বলার অপেক্ষা রাখেনা 
যে, সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়তের কোথাও 
তার হুকুম বিদ্যমান নেই । এটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্ট । 
যদি শরয়ী কোন মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে তাকে জায়েয 
সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলেও তা জায়েয হয়ে 


| যাবে না। কারণ তার কার্ধকারণ পূর্ব থেকে বিদ্যমান, চাই 


হোক কিংবা ইসলামের শান ও মর্যাদা সমুন্নত করা হোক। 
আমাদের বক্তব্য হলো, এ কার্ধকারণ যখন রাসূলুল্লাহ রা 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণের যুগেও ছিলো । আর তীরা 
কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি 
দিদা উপরন্ত উল্লিখিত কার্যকারণও তখন 
মান ছিলো অর্থাৎ মীলাদুন্নবীর ওপর আনন্দ প্রকাশ এবং 
ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তখনো 
ছিলো। বরং এ যুগের তুলনায় তখন আরও অধিক 
প্রয়োজনীয় ছিলো। অথচ তারা এ কাজ করেছেন বলে 
কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈদে মীলাদুনবীর বিষয়টিকে 
শরয়ী কোন মূলনীতির অধীন করার অবকাশ নেই এবং এটা 
ভিত্তি নেই। আর বিদআতের মূলকথা এটাই_ যে, দীন 
বহির্ভত বিষয়কে দীন মনে করে করা। মীলাদুন্নবীর 
প্রবক্তগণ এটাকে দীন মনে করে করে। সুতারাং তা 


বিদআত ও পরিত্যাজ্য । 
)॥ আত্তান্তহীদ ৩১ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


হাদীসের আলোকে ঈদে 


£ 0৫ ৪4৪ 72 ও ০০০ ১5) 

(92 
“যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে দীন 
বহির্ভত কোন নতুন কথা সংযোজন 
করলো, তা প্রত্যাখান করা 
আবশ্যক ।” 


উপযুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যে 
আলোচনা করা হয়েছে, তা এ 
হাদীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । অর্থাৎ 
ঈদে মীলাদুননবীকে দীনী বিষয় মনে 
করে প্রবর্তন করা হয়েছে। 

আলোচ্য হাদীসে “নতুন কথা” দ্বারা 
এমন বিষয় উদ্দেশ্য, যার কার্যকারণ 
পূর্বে বিদ্যমান ছিলো না, কিন্তু তার 
ওপর শরয়ী কোন বিধান নির্ভরশীল, 
অন্তর্ভুক্ত । 

রিরয়োতে ৩৪ 134৩ 3 


9 
৫1৮ |: তি চর ০ ৪ ৮ ৩ ৮৮৫ ০5 
882 
(2 ্খ চি রখ টা 
শর্প ক ০ 


“আমার কবরকে উৎসবের বস্ততে 
পরিণত করো না। আমার ওপর দরূদ 
পাঠ কর। কারণ তোমরা যেখানেই 
পৌছে যাবে ।% 

এ হাদীসে ঈদ নয় এমন বন্তকে ঈদ 
মনে করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হয়েছে। হয়তো প্রশ্ন হতে পারে, 
হয়। এর জবাব হলো সমবেত হওয়া 
তো জায়েষ । কিন্ত ঈদ উৎসবের ন্যায় 
সমবেত হওয়া জায়েয নেই । 

অর্থাৎ মানুষ ঈদগাহে যেভাবে সমবেত 
হয়োনা। আর ঈদ উৎসবে সমবেত 
হওয়ার নিয়ম হলো, তার জন্য দিন- 
তারিখ নির্দিষ্ট থাকে, তাতে একজন 


জানুয়ারি”১৩ 


অপজনকে সমবেত হওয়ার জন্য 
আহবান করে। সুতরাং এভাবে 
সমবেত হওয়ার ওপর হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাবে একে 
অপরকে আহবান করা ব্যতীত 
অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেত হয়ে গেলে 
তা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত 
নয়। যেমন রওযা শরীফ যিয়ারতের 
জন্য সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দু'টির 
কোনটিই পাওয়া যায় না। তার জন্য 
নেই। বরং আগে পরে যখন যার ইচ্ছা 
সুযোগমত গেয়ে যিয়ারত করে আসে 
এবং সকলে এক সাথে সমবেত 
হওয়াকে আবশ্যকও মনে করা হয় না। 
মোট কথা, এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, রাওযা শরীফে ঈদের 
পদ্ধতিতে সমবেত হওয়া না জায়েয । 


মুসলিম 5 বর্ণিত হয়েছে, 
৪১040 455৬ 


০ জিউউ 90 
১3৪৮৪৬২ ি এ৬ 


(৮০৮ [ডি র্ 
তোমরা সমস্ত রাতের মধ্য থেকে শুধু 
করো না এবং সমস্ত দিবসের মধ্য 
থেকে শুধু জুমুআর দিবসকে রোযা 
রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে যদি 


কেউ পূর্বের দিন থেকে রোযা রেখে 
থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা |”? 

এ হাদীস থেকে এ মুলনীতি বের হলো 
যে, যে সীমাবদ্ধকরণ শরীয়ত কর্তৃক 
প্রমাণিত নয়,তা নিষিদ্ধ ও না-জায়েয। 
তবে জুমুআর দিন রোযা রাখার হুকুম 
কী হবে, তা ভিন্ন কথা । এটা প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা । এখানে হাদীস দ্বারা আমার 
উদ্দেশ্য তো শুধু এ মূলনীতি অহরণ 
করা যে, শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয় 
এমন সীমাবদ্ধকরণ দীনের ক্ষেত্রে না- 
জায়েষ। আর এ মূলনীতি সকলের 
নিকটই স্বীকৃত। যারা রোযার জন্য 
জুমুআর দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া 
জায়েয মনে করে, তারাও এ 
না। 

এবার দেখা প্রয়োজন যে, ১২ রবিউল 
আওয়ালকে ঈদ উৎসব হিসেবে 
নির্ধারণ করা কোন স্তরের? বলা বাহুল্য 
যে, এটা শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয়। 
অথচ তা শুধু প্রথাগতভাবে করা হয় 
না, বরং দীনের অংশ হিসেবে করা 
হয়। কারণ যদি কেউ তা না করে, 
তাহলে তাকে ধর্মহীন মনে করা হয়। 
বিভিন্ন রকম তিরস্কার ও নিন্দার ঝড় 
তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। মোটকথা 
এটাকে দীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় মনে 
করা হয়। সুতরাং এটা দীনের ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধকরণ হলো । অতচ তা শরীয়ত 
কর্তৃক প্রমাণিত নয়। আর এ ধরনের 
সীমাবদ্ধকরণের উপরের হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে । 

বর্তমানে মানুষ যে সব বিষয় নিজের 
3১৫ ক 
আমাদেরকে সে সকল বিষয়ের 
দান করেননি । বরং সুস্পষ্টভাবে নিষেধ 
করেছেন। আর শরীয়তের উসুল ও 
নীতিমালার আলোকে পূর্বেই বলা 
৮৮৪ হয়েছে যে, এ কাজ সম্পূর্ণ না জায়েয, 
বিদআত ও গোমরাহী এবং আর 
একটি সুস্পষ্ট হাদীস আছে যা দ্বারা 
অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী 
পালনের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। 
হাদীসটি হলো: 
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হয়। হাদীসটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া 
প্রয়োজন । প্রথমে মনে রাখতে হবে, 
রাসূল ঞ্রঞ্জ-এর রওযা মুবারকে মর্যাদা 
অনস্বীকার্য । কারণ তার পবিত্র দেহ 
মুবারক তাতে বিদ্যমান। বরং স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ ভ্রু দেহ ও রূহ সহকারে 


উম 


সাহাবায়ে কেরামের আকীদা বা 
বিশ্বাসও এটাই ছিল । হাদীস শরীফেও 
20558 
আছেন এবং তিনি সেখানে রিয্‌ক লাভ 
করেন। 

কিন্ত মনে রাখতে হবে, এ হায়াত 
(জীবন)-এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি 
সেখানে জাগ্রত অবস্থায় রয়েছেন। 
বরং সেখানে তার ভিন্ন রকমের জীবন, 
যাকে হায়াতে বরযখিয়া (কবর 
জগতের জীবন) বলে। আমিয়া 
য়ইট-এর হায়াত বরযখিয়া (কবর 
জগতের জীবন) শহীদের শাহাদাতের 
চেয়েও অধিক শক্তিশালী । 

মোটকথা এটা সর্বসম্মত ভাবে 


নবীজীর পবিত্র দেহ মুবারক সমাহিত ও 
আছে, পৃথিবীর সমস্ত স্থানের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ এমনকি আরশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। 
কারণ, আরশে (নোউযুবিল্লাহ) আল্লাহ 
তাআলা উপবেশনরত নন। সরা 
উপবেশনরত থাকতেন তাহলে 
নিঃসন্দেহে তা সর্বশ্রেষ্ঠ হতো । কিন্তু 
আল্লাহপাক নির্দিষ্ট জায়গায় সমাসীন 
হওয়া থেকে পবিত্র। মোটকথা 
রাসূলুল্লাহ জ্রঞ্জ-এর পবিত্র রওযা 
মুবারক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান । 
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এবার বুঝতে হবে, রওযা শরীফ (যার 
এতো শ্রেষ্ঠ, যেখানে রাসূলুল্লাহ ক্র 
জীবিত রয়েছেন এবং যে স্থান আরশে 
ইলাহীর চেয়েও শ্রেষ্ট) 
সন্দেহাতীতভাবে হুবহু বিদ্যমান 
রয়েছে। এতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে তার 
জন্মদিন, মিরাজে গমনের দিন এবং 
তার নবুওয়াতপ্রাপ্তির দিন অবশ্যই 
বিদ্যমান নেই। কারণ ডে 
পরিবর্তনশীল । রাসূলুল্লাহ জুঞ্ট যে 
জন্গ্রহণ করেছেন, ১ 
আসবে না। বরং তার অনুরূপ দিন 
ফিরে আসে । 

অতঃপর দেখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ 
বানাতে নিষেধ করলেন এবং সেটাকে 
যা সন্দেহাতীতভাবে অবশিষ্ট রয়েছে। 


সুস্পষ্টভাবে 
এরপরও তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে 
কারো সন্দেহ থাকলে তাকে তার 
বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় । 
এ আলোচনা দ্বারা রাসুলুল্লাহ উ্্ু-এর 
ভাষা অলঙ্কাররিতি ও বক্তব্যের 
সারগর্ভতাও রা উঠলো যে, 
তীর কবরকে ঈদগাহ বনাতে নিষেধ 
করলেন? এজন্য নিষেধ করলেন যে, 
তার শ্রেষ্ঠতু ও মর্যাদা তো সুনির্ধারিত 
ও সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে সকলের 
কাছে স্বীকৃত। এ ধরনের বন্ত সম্পর্কে 
যখন শরীয়তের কোন বিধান বলে 
দেয়া হবে, তখন তার ওপর সাধারণ 


বিষয়সমূহকে তুলনা করে সেগুলোর 


বিধানও যেন অবগত হওয়া যায় । 


হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেলো। এখন 
অবশিষ্ট থাকলো ইজমায়ে উম্মত। 


করার ওপর একমত হওয়া একথা 
প্রমাণ করে যে, বিষয়টি না-জায়েয 
হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের এক্যমত্য 
রয়েছে । ফিকাহবিদগণ অসংখ্য ক্ষেত্রে 
এ মুলনীতিকে দলীলরূপে গ্রহণ 
করেছেন । সাহাবায়ে কেরামও 
রাসূলুল্লাহ গ্ুঞ্-এর কোন কাজ সর্বদা 
পরিত্যাগ করাকে তা না-জায়েয 
হওয়ার স্বপক্ষে দলীলরপে গ্রহণ 
করতেন। যেমন- তারা বলতেন, 
কিন্ত তাতে আযান ও ইকামত ছিলো 
না। 

অনুরূপ যে কাজ সমগ্র উম্মত বর্জন 
করেছে তের্থাৎ যা কেউ করেনি), তা 
বর্জন করা ওয়াজিব। এ মূলনীতির 
ভিত্তিতেই ফিকাহবিদগণ দুই ঈদের 
নামাযে আযান ও ইকামত অনুমোদন 
করেননি । সুতরাং যদি এ মুলনীতি 
মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে দুই 
ঈদের নামাযে আযান ও ইকামতযুক্ত 
র করা উচিৎ। আর যদি মেনে নেয়া হয়, 
তাহলে এ মূলনীতি অন্য ক্ষেত্রেও 
দলীলরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক । 
প্রশ্ন হতে পারে যে, গোটা উম্মত ঈদে 


এ যুগের 
করছি। সুতরাং ইজমা থাকলো 


প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, 
পরবতাঁতে তাতে মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য 
নয়।  পূর্ববতীদের এঁক্যমতকে 
পারে না। আর পরবতীগিণ ঈদে 
মীলদুন্নবী প্রথা চালু করার পূর্ব পর্যন্ত 
পূর্ববতীগণের তা বর্জন করার ওপর 
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এক্যমত্য ছিলো। সেই এক্যমত্য 
এখন বাতিল হতে পারে না। 

এ মূলনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত এই যে, 
হানাফী ইমামগণ মৃত ব্যক্তির একাধিক 
জানাযার নামায (একই ব্যক্তির জন্য) 
না জায়েয বলেছেন এবং প্রমাণ 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এটা 
সাহাবী ও তাবিয়ীগণ কর্তৃক স্বীকৃত 


নয়। 

মোটকথা এটা শরীয়তের এক 
সর্বসস্মত মূলনীতি যে, গোটা উম্মত 
কোন বিষয় বর্জন করা তা শরীয়ত 
স্বীকৃত না হওয়ার দলীল । সুতরাং 
আল্লাহ্‌ তাআলার মেহেরবানীতে 
সাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, প্রচলিত ঈদে 
মীলাদুন্নবী বিদআত ও কুসংস্কার । তা 
বর্জন করা অপরিহার্ষ। 


ঈদে মীলাদুন্নবী ও কিয়াস 
এখন অবশিষ্ট থাকলো কিয়াস। কিয়াস 


দু প্রকার: 

১. এমন কিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে 
প্রমাণিত। 

২. এমন কিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে 
প্রমাণিত নয়। 

আর শরীয়তের বিধান হলো, 
মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির কিয়াস 
অগ্রহণযোগ্য । ঈদে মীলাদুন্নবী সে সব 
বিষয়ের অন্তর্ভক্ত যা আইম্মায়ে 
মুজতাহিদগণের যুগে বিদ্যমান ছিলো । 
আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের পরবতী 
যুগে যে সব নতুন নতুন বিষয় ও 
সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, সে সব ক্ষেত্রে 
মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ইজতিহাদ 
গ্রহণযোগ্য । যেমন- বর্তমানে ব্যবসার 
যেসব নতুন নতুন পদ্ধতি ও নিত্য 
নতুন বস্তর আবিষ্কার চলছে, তার 
বৈধতা মুজতাহিদগণ এমন ব্যক্তিদের 
কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। 
শরণাপন্ন তো তখন হবো, যদি তাতে 
পূর্ববতী মুজতাহিদগণের বক্তব্য না 
থাকে। তাদের কিয়াস আমাদের 
কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য | 
কারণ আমাদের মহান ূর্বসুরিগণ ঈদে 
জ্ঞান, অস্তদৃষ্টি, তাকওয়া- 
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আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিকুখতা_ এবং 
দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী তথা 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক 
উর্ধ্বে ছিলেন। সুতরাং তাদের চিন্তার 
সাথে আমাদের চিন্তা সংঘাতপূর্ণ হলে 
তাদের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে 
হবে। 

আর পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের বক্তব্যে 
ঈদে মীলাদুননবী প্রসঙ্গ ৯ 
হয়েছে। যেমন- আল্লামা 
কাইয়িম এজি প্রণীত বস 
শায়তায়ান গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে 
তায়মিয়া প্রণীত ইকতিযাউ 
সিরাতিল মুস্তাকীম আন আসহাবিল 
জহীম গ্রন্থে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতু 
সহকারে স্থান পেয়েছে এবং বলা 
হয়েছে, কোন স্থান অথবা সময়কে 
উৎসবের বিষয় বানানো জায়েয নেই। 
আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও 
উত্তাদ ও শাগরিদ। এরা হাম্বলী 
মাযহাবের অনুসারীরূপে প্রসিদ্ধ লাভ 
করলেও প্রকৃতপক্ষে হাম্বলী ছিলেন 
না। তাদের লেখনী ও বক্তব্য থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, তারা স্বয়ং 
ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। 
এ ধরনের নির্ভরযোগ্য আলিম কোন 
বিষয়ে আইম্মায়ে মুজতহিদগণের সাথে 
ভিন্নমত পোষণ করলে তা দৃষণীয় 


নয়। 
ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে 
কাইয়িম কটি ও বিদপ্ধ আলিম 
ছিলেন, উ্ স্তরের তাকওয়ার 
অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ, আল্লাহর 
রাসুল ও দীনের জন্য ত্যাগ 
স্বীকারকারী ছিলেন । কিন্ত তারা কিছুটা 
রক্ষণশীল স্বভাবের অধিকারী হওয়ার 
কারণে তাদের দিক থেকে কিছুটা 
কঠোরতা হয়ে গেছে। ইবনে কাইয়িম 
এলই-এর  লেখনীসমূহ থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাহেবে 
নিসবত বুযর্ ছিলেন । 


উসুলে ফিকাহর আলোকে 
ঈদে মীলাদুন্নবী 


অনুমোদন করেছেন, তার কার্যকারণও 

নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ 

থেকে শরীয়ত নির্দেশিত আহকাম ও 

বিধানসমূহ কয়েক প্রকার হতে পারে: 

১. এমন হুকুম, যার কার্যকারণ বারবার 
পাওয়া যায়। কার্যকারণ বারবার 
পাওয়া যাওয়ার কারণে হুকুমও 
বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন- 
নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য ওয়াক্ত 
কারণ । সুতরাং ওয়াক্ত যতবার 
আসবে নামাঘও ততবার ওয়াজিব 
হবে। অনুরূপভাবে রামাযান মাস 
রামাযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার 
জন্য কারণ । যাখনই রামাযান মাস 
আসবে রোযা ওয়াজিব হবে। 
এভাবে ঈদের নামাযের জন্য ঈদুল 
ফিতর এবং কুরবানীর জন্য ১০ 
যিলহজ কার্যকারণ। 

২.হুকুম একটি হবে এবং কার্ষকারণও 
একটি হবে । যেমন- কাবা 


হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
কার্ধকারণ। যেহেতু কার্যকারণ 


(বায়তুল্লাহ শরীফ) একটি, তাই 
হজও জীবনে একবার ওয়াজিব 
হয়। এ উভয় প্রকার হুকুম যুক্তির 
নিরিখে অনুধাবন করা যায়। কারণ 
যুক্তির দাবিও এটাই যে, কার্যকারণ 
বারবার আসার কারণে হুকুম 
বারবার ওয়াজিব হবে এবং 
কার্ষকারণ একটি হলে হুকুমও 
একবারই ওয়াজিব হবে। 
৩.কার্ধকারণ তো একটি । কিন্ত হুকুম 
বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন_ 
হজের তাওয়াফের ক্ষেত্রে রমলের 
মূল কার্ষকারণ তো শক্তি প্রদর্শন 
করা। অথচ এখন সেই শক্তি 
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উদ 
দিলেন, তারা যেন তাওয়াফে রমল 
করে, অর্থাৎ দু'কাঁধ সঞ্চালন করে 
দৃঢ় পদক্ষেপে তওয়াফ করে। 
শক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারবে । 
বর্তমানে সেই কার্ষকারণ তো 
বিদ্যমান নেই। অথচ তাওয়াফে 
বহাল রয়েছে। এ হুকুম যুক্তির 
মানদণ্ডে অনুধাবন করা না গেলেও 
শরীয়ত তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। 


জিজ্ঞাসা, 

মীলাদুন্নবীর কার্যকারণ কি? নিঃসন্দেহে 
রাসূলুল্লাহ ঞ্জ্ঈ-এর জন্ম তারিখ । উক্ত 
নাকি বারবার আসছে? বলা বাহুল্য যে, 
তারিখ অবশ্যই অতিবাহিত হয়ে 
গেছে। কারণ এখন প্রতি বছর যে 
বারই রবিউল আওয়াল আসছে, তা 
সেই তারিখ নয়। সেই ত 
গত হয়ে গেছে। সুতরাং কোন বস্তর 
অনুরূপ বা সদৃশ বস্তুর জন্য উক্ত বস্তর 
১ আরোপ করতে হলে কুরআন ও 

সুস্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। 
যুক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে তাতে 
কিয়াস প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে 
এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে 
পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ উই 
কেন উক্ত দিন রোযা রাখি? এ প্রশ্্রের 
জবাব হলো, এ রোযা রাসূলুল্লাহ উর 
ওহী_ কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে 
রেখেছিলেন । সুতরাং এর ওপর কিয়াস 
করার অবকাশ নেই। 


যুক্তির নিরেখে ঈদে মীলাদুন্নবী 
এবার আমরা যুক্তির নিরিখে ঈদে 
মীলাদুন্নবী সম্পর্কে আলোচনা করবো । 
কারণ, ঈদে মীলাদুননবীর প্রবক্তাগণের 
মধ্যে এক যুক্তিপূজারিও 
মীলাদুন্নবীর 


রয়েছে। তারা ঈদে 
জানুয়ারি”১৩ 


স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করে থাকে । 
তাই আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও 
বিষয়টি আলোচনা করছি। 


রাসূলুল্লাহ প্র্-এর জন্মদিবসে ঈদ 
(উসত্ব) পালন করি। যেন ইসলামের 
শান ও মর্ষাদা প্রকাশ পায়। 

তাদের এ যুক্তির জবাব হলো, এটা 
তো তখনি কোন মতে গ্রহণযোগ্য হতে 
শান ও মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য কোন 


ঈদে ব্যবস্থা না থাকে । আমাদের ধর্মে 


ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করার 
জন্য জুম'আ ও দুই ঈদ এ সব তো 
ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রকাশ 
করারই জন্যই | 

তা ছাড়া খিস্টানদের মোকাবেলাই যদি 
কোন কোন দিবসেও ঈদ (উসত্ব) 
পালন করে থাকে । সুতরাং এ 
যুক্তিবাদীদেরও উচিত, তাদের প্রতিটি 


তো সপ ৯০০ 


ঈদ (উৎসব) পালন করা । এমনিভাবে 
আশুরার দিন তাযিয়াপূজা করা উচিত, 
যেন শিয়া সম্প্রদায়ের মোকাবেলা হয়ে 
যায়। যেমন_ অনেক মুর্খ লোক শুধু 
মোকাবেলার জন্য এরূপ করেও 
থাকে। মোকাবেলাই যদি উদ্দেশ্য হয়, 
তাহলে হিন্দু সম্প্রদায়ও তো বিভিন্ন 
উৎসব পালন করে থাকে । তাই বলে 
আমরাও কি? তাদের মোকাবেলার 
জন্য অনুরূপ উৎসব পালন করতে 


অনুকরণে ঈদ (উৎসব) পালন করা 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ জু 
একবার এক সফরে ছিলেন । কাফিররা 
হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি 
গাছ নির্ধারণ করে রেখেছিলো এবং 
তার নাম দিয়েছিল,  “যাতুল 
আনআয়াত”। কতিপয় সাহাবী আরজ 


করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের 

জন্যও একটি “যাতুল আনআয়াত' 
নির্ধারণ করে দিন। যেন আমরা তাতে 
হাতিয়ার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি 
ঝুলিয়ে রাখতে পারি । 

এখানে বাহ্যত কোন অসুবিধা মনে হয় 
না। কারণ কোন গাছের সাথে কাপড় 
বা হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখা একটি 
জায়েয কাজ। কিন্তু যেহেতু তাতে 
৪০১০১০৯০৯৬৭ 
হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ্্-এর 
চেহারা মুবারক রক্তিম হয়ে গেলো। 
তিনি বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! এটা 


একজন ইলাহ নির্ধরণ করুন, যেমন 
তাদের জন্য বিভিন্ন ইলাহ রয়েছে)। 
সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ জর্জ এতটুকু 
সাদৃশ্য গ্রহণও অনুমোদন করলেন না, 
তাহলে যে ক্ষেত্রে বিধর্মীদের পরিপূর্ণ 
জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে কিভাবে? 

ঈদে মীলাদুন্নবী বিদআত হওয়ার 
স্বপক্ষে আরেকটি যুক্তি এই যে, ১২ 
রবিউল আওয়াল আমরা আনন্দ প্রকাশ 
করতে পারি না। কারণ 
এর ওফাতও হয়েছিল এ 
আবার শোকও প্রকাম করতে পারি 
না। কারণ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
এ দিনে। বড় অদ্ভুত মিল যে, 
রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞঈ-এর জন্মদিবস ও 
ওফাত-দিবস এবং তার জন্মের মাস ও 
ওফাতের মাস প্রসিদ্ধ মতানুসারে এক 
ও অভিন্ন। এর কারণ কী? বিচিত্র নয় 
যে, এ অভিন্নতা দ্বারা এ কথার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেউ যেন ১২ 
রবিউল আওয়ালকে উৎসব-দিবসে 
পরিণত না করে, আবার শোকদিবসেও 
পরিণত না করে। কারণ যদি কেউ 
উত্সব দিবস বানাতে চায়, তাহলে 
ওফাতের কল্পনা উৎসব প্রকাশে 
অন্তরায় হবে । আবার যদি কেউ শোক 
দিবস বানাতে চায়, তাহলে শুভ 
জন্যগ্রহণের কল্পনা শোক প্রকাশে 
অন্তরায় হবে। এ যুক্তি দ্বারাও ১২ 
রবিউল আউয়াল উৎসব-দিবস হওয়ার 


। আত্তান্তহীদ ৩ 
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যৌক্তিকতা তিরোহিত হয়ে যায়। 
আনন্দ ও শোকপ্রকাশের জন্য এ দু'টি 
হতে পারে না € আজ-এর 
আনন্দদায়ক কোন ঘটনা নেই এবং 
তাঁর ওফাতের ঘটনার চেয়ে অধিক 
বেদনাদায়ক কোন ঘটনাও নেই)। 
যখন সাহাবায়ে কেরামের যুগেই 
উৎ্সব-দিবস ও শোক-দিবস পালনের 
যুক্তি তিরোহিত হয়ে গেলো, তাহলে 
পরবর্তী যুগের জন্য তো তা আরো 
সুস্পষ্টভাবেই তিরোহিত হয়ে যায় । 
আমাদের এ যুক্তির স্বপক্ষে যদি শরয়ী 
কোন দলীল না থাকতো, আমরা তা 
গ্রহণ করতাম না। কিন্তু যেহেতু তা 
শরয়ী দলীলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 
তাই যুক্তিটি আমরা অবশ্যই গ্রহণ 
করবো । 

তারা এটাও যুক্তি দিয়ে থাকে যে, আৰু 


লাহাব রাসূলুল্লাহ ্র্-এর জন্মের 
সুসংবাদ শুনে আনন্দের অতিশয্যে 


খুশি হয়ে ছোওয়াইবা নামক কৃতদাসী 
মুক্ত করে দিয়েছিল। এ কারণে তার 
ওপর শাস্তি লাঘৰ করে দেয়া 
হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, 
রাসূলুল্লাহ এ্র্-এর জনুষ্রহণের ওপর 


আনন্প প্রকাশ করা জায়েয ও বরকত 
লাভের উপায় । 

এ যুক্তির জবাবও সুস্পষ্ট । আমরা 
নিছক আনন্দিত হতে নিষেধ করি না। 
আনন্দ তো আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ 
করি। আমাদের বক্তব্য তো সেই 
বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে, যা নিজেরা 
আবিষ্কার করে রেখেছে। প্রচলিত এ 
বিশেষ পদ্ধতিও কি উল্লিখিত ঘটনা 
দ্বারা প্রমাণিত হয়? তার জবাব এটাও 
আমরা বলব যে, আবু লাহাব 
রাসূলুল্লাহ প্রঞ্জ-এর মিলাদের খুশিতে 
দাসি আজাদ কারি । কিন্তু তিনি এখন 
কোথায়? তিনি তো জাহান্নামে । 


আক্ট-এর জন্মের 


তা সতেও তিনি এখন কোথায় তিনি 
তো এখন বেহেস্তে। সুতরাং বুঝা 
যাচ্ছে শুধু মিলাদ মিলাদ করে কাজ 
হবে না সীরাতও অবশ্যই মানতে 
হবে। 

তারা আরও একটি যুক্তি পেশ করে 
থাকে যে, রাসূলুল্লাহ গ্র্ট যদি জন্ম না 
হত তাহলে আমরা এই দ্বীন পেতাম না 
এজন্যেই আমরা তার জন্মের খুশিতে 
উৎসব পালন করি এবং জশনে জলুস 
বের করি । 

তার উত্তর আমরা এভাবেই দেব যে, 


রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্জ-এর পিতা আবদুল্লাহর 
জন্ম না হলে রাসূলের জন্ম হতো না। 
ঠিক এরকম আবদুল মুত্তালিবের জন্ম 


১ আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা ৪২:২১ 

২ (ক) আদি আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৮৪, হাদীস: ২৬৯৭; 
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, হাদীস: ১৭ 
(১৭১৮); হযরত আয়িশা রগ থেকে বর্ণিত 

[সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. ল ১৯৮৩ খি.), 
খ. ১৪, রি ৪০৩, : ৮৮০৪; হযরত 
আবু হুরায়রা রুট থেকে বর্ণিত 

* মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০১, হাদীস: 
১৪৮ (১১৪৪); হযরত আবূ হুরায়রা রই 
থেকে বর্ণিত 


খ. ১৪, পৃ. ৪০৩, হাদীস: ৮৮০৪; হযরত 
আবু হুরায়রা ঞ্ঞক্ থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্ীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


তিনি নী উ্জ্কৰ 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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উ্লি-এর 


) ৰং ৮ ্ 
্ ছ্‌ 


মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এ 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
ত্যুই তব সঙ্গী তব পড়শী, 
অথচ তুমি কামনার পোষাকে আবৃত রি বশকারী পাপীদের রক্ষার, 
অহংকার আর গর্বের কারুকার্যে রচিত। আমাদের নবী সাইয়েদিনা 
, পাশীর মুক্তির ঠিকানা । 
মৃত্যু যবনিকার ভয়াল থাবা সদা তব শাষায়। এনেছেন তাওহীদের পূর্ণ বার্তা 
বর্ণিল রঙ্গলীলায় এমন কিছু করেছো সঞ্চয় রহিত করেছেন অতীতের কিতাব 
যে অর্জন তোমায় করিবে শুধু ধ্বংস আর ক্ষয়। রৌরব দর করে 
তদিন তুমি দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা; নবীদের গৌরব, দূর করেছেন সকল অভাব । 
তাতে কিছু নাই-_ চোখ ভরেছে মগ্সীচিকায়। আশ্রয় নাও স্রষ্টার নির্বাচিত সত্তার কাছে 
আর কত কাটাবে যৌবন উন্মাদনায় আনন্দ কোলাহলে সমস্যার সব সমাধান যার কাছে আছে। 
মত্ত ঘাড়ের ন্যায় ক্ষণ তৃপ্তির ছলে । বিনয় অবিরত লেগে থাকো তার দরোজায় 
প্রণয় খোশ গল্পে কত কাটাবে আর রাত? করাঘাতে পীছাবে ঠিকানায় 
উদয়ের ডাক দিয়েছে তব নবীন প্রভাত । ০৮০০০৮ ০ । 
মস্তকে তব সাদা কেশর জীবনের বিকেলবেলা তুমিও নাও- আশ্রয় তার কাছে এ সত্তার উটের মত 
আর কতকাল করিবে তুমি প্রবৃত্তির সাথে খেলা । পাপ মোচে তুমিও হবে ধনী প্রত্যাশিত । 
নিন্দা করো না মম__করিতেও পার, যদি চাও 
কঠিন কথা বলেছি তব, পাপের ব্যথায় তাও। সীরাতে রাসুল 
৮ ৯-৬ নো দুই জগতের নেতা তিনি অন্ধকারের আলো 
কাম কামনায় বৃদ্ধ-যুবক প্রথম সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার, আদি জ্ঞানে ভালো, 
পাপচারের গিলছে চমক! তার আলোতে আলোকিত হলো দুই জাহান 
পাপচারের বিভোর উম্মাদনায় তার দ্যুতিতে জ্যোতিময়- আদিগন্ত পরিত্রাণ । 
অঙ্জদয় হিফাযত করতে পারোনি ভ্রান্তির নেশায় । তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমা চাদ মধ্যদিনের রবি 
বিস্তৃত অন্ধকারে কালো হয়ে গেছে হৃদয় বক্ষ তাহার চেরাগ তাক দ্যুতিময় নবী । 
আলোর প্রদীপ নিভে আধারের হয়েছে জয় । 
পরনিন্দা তার কাছে প্রিয় মধুফল ফোরাতের সুমিষ্ট সুস্বাদু জল তারি দান 
নিন্দুকের অন্তর নিন্দারা করেছে দখল । তৃষিতে তৃষ্া মিটায় বারবার অফুরান, 
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মুখের গন্ধ তার উন্নত কক্তরী প্রখর সুরভীত 
সুরভীত পৃথিবী তার সুগন্ধে অবিরত । 
পবিত্র দেহের সৌরভে পথিক পায় পথের দিশা 


যেই পথে গেছেন আমার নবীজি হেটে কেটে গেছে অমানিশা, 


দেহ থেকে নির্গত নবীজির পবিত্র ঘাম 
সুগন্ষিরূপে হতো ব্যবহার বিয়ে-শাদিতে অবিরাম | 


তার স্পর্শে রোগ-বালাই হতো উপশম 
ছাগীর দুধবিহীন স্তনে হাত বুলাতেন যবে 
দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যেত ওলান তবে । 


তার পবিত্র থুথু হতো ওষধী ব্যবহার 
রোগীর রোগ মুক্ত হতো করলে সেই থুথু আহার । 


শুকনো কুপে ভরে গেল পানি 

সেই কূপেতে পড়লো যখন হযরতের হাতখানি । 
দত্ত যখন প্রকাশ হতো রাসুলুল্লাহ হাসার সময় 
দাতের জ্যোতিই হয়ে যেত অন্ধকার আলোময় । 


পানি নেই পানি নেই সংকটে সকলে 

সেই পানি হাজার সেনা তৃপ্তি ভরে করে পান 
অযু-গোসল সবকিছুর হইলো সমাধান, 

তার ছায়ায় আশ্বিতগণ পাবে তার রহমত | 


রিসালতে মুহাম্মদীর প্রেক্ষাপট 
ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীতে ঘন তিমির আধার 
ছিল না আলোক-কণিকা সেই অগ্নিশালার । 


কতিপয় করিতো পূজা মূর্তির স্বীয় 


রুমালের মাধ্যমে সিজদা-তওয়াফ ছিল তাদের প্রিয়, 


ঘর্ষণ করিতো দেবতার সম্মুখে অপমানিত চেহেরা 
প্রত্যেক গোত্র রেখেছিল আলাদা দেবতা তারা, 
কতিপয় করিতো পুজা তাহারা দেবতা ওয্যার 


হুবল দেবতায় সাহায্যকারী কতিপয় ভাবিতো আবার, 


পূজা করিতো কাবার গৃহে কি সাংঘাতিক ব্যাপার 
ইসাফ দেবতা তার সহোদর উপাস্য ছিল যাহার । 
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আরেক গোত্র তাদের মাঝে পুজা করিতো তিন দেবতায় 
সংকীর্ণ জ্ঞান তাহাদের, তাই বক্রপথে যায় 

দুর্বল সৃষ্টি স্রষ্টার সাথে আনে তারা তুলনায়, 

পথভ্রষ্ট আরেক পক্ষ ভ্রান্তি পথের পথিক 

সকল শ্রমের বিনিময়ে নিভাতে ব্যস্ত খোদায়ী প্রদীপ । 


বিকৃত করেছে তারা আবার তওরাত খোদার বাণী 
নিজের ইচ্ছায় বাক্য-বর্ণে পরিবর্তন আনি, 

খোদার বিধান তওরাত শরীফে আমুল বদল আনে 
বিকৃত সেই বিধান নিয়া তরবারি যুদ্ধে নামে, 
সকলের চেয়ে সত্য বিধান খোদায়ী_ কুরআন বাণী 
বিরোধিতায় নামলো তবুও সত্য তবে জানি । 


আগ্নি পূজা করে তাদের আরেক সম্প্রদায় 

ছিল না আস্তানা হেদায়তের আরব সম্প্রদায়ের 
ছিল না ঠিকানা শান্তির কোন অনারবদেরও ফের, 
আল্লাহর রহমত পর্বত-গুহায় আশ্রয়ীগণ ছাড়া 
সকলেই ছিল আল্লাহর গযবে আক্রান্ত তারা । 


রাসুল ঞ্ঞ্-এর আগমন পরবর্তী পরিবর্তিত বিশ্ব___ 


তার আলোতে ভরে গেছে মরু পর্বতমালা 
তার জ্যোতিতে বিশ্বজাহান পেল আলোকমালা, 
ভ্রান্ত ধর্ম মানব শাসন হইলো অবসান, 
খোদার ঘরে খোদার পুজা মুক্ত হলো প্রতিমার 
ওয্যা-হুবাল মূর্তিপূজার কেটে গেল অন্ধকার, 
নিভে গেল পারস্যদের অগ্নিকুণ্ড আগ্নিপূজার 
গির্ধাতে খিস্টানদের ক্রুশ দেয়া হয় চুরমার । 


রাসুল ঞ্র&-এর মুজিযাসমূহ 

্রান্ত-ভুল বিদূরিত হেদায়তের নির্দেশনায় 
সি নি 
ইতঃপূর্বে প্রকাশিত সব নবী-রাসুলের মুজিযা 
তার তুলনায় আমাদের নবীজির মুজিযা অতি মহান মহা, 
শেষ করা যাবে না কাগজে লিখে অবিরত, 
এশী হুকুমে এমন মুজিযা দিয়েছেন তাহাকে 
সন্দেহ নেই যাহা দেয়া হয় নাই পূর্বের কাহাকে। 


) আত্তার্তহীদ ৩ 


সী।রা।ত।-।প্র।ব।ন্ধ 


1১) 

শোন সুস্পষ্ট কুরআন হাতে নাও 

অবতরণ থেকে অদ্যাবধি মুজিযা তার একটি বর্ণও, 
অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচিতে পারিবে না কেহ আর 
সন্দেহ যদি থাকে রচিয়ে দেখাও শুধু একটি বার, 
শেষনবী ছাড়া কাহাকেও দেয়া হয়নি সেই সক্ষমতা । 
বিস্বাদ হবে না আবৃত্তি কর কুরআন যতবার, 

তেলাওয়াতে কুরআন আবৃত্তিকারীর ভীতি করিবে সঞ্চার 
কুরআনের জ্ঞান শেষ হবে নাকো কোনদিন 

কত জ্ঞানী জীবন করেছে পার তার রহস্য উভাবনে অসীম । 


অবশেষে তাদের অক্ষমতা স্বীকার করলো পণ্তিতগণ 
উন্নত সাহিত্যের সমারোহে দুর্লভ উচ্চারণ, 

সফল সে যে করে অবিরাম তেলাওয়াতে কুরআন 
নবরূপে অবতরণের সুর বারবার পাবে তার কান । 


1২] 
রাসূলের আঙ্গুলের ইঙ্গিতে চন্দ্র হয় দ্বিখপ্তিত 
উপস্থিত সকলে দেখিতে পায় খপ্তিতের মাঝে সমূহ পর্বত। 


অস্তগমন বিলম্বিত করেছে সূর্য তার আদেশে একবার 
অনুমতি প্রার্থনা করেছিল সূর্য তার কাছে অস্ত যাবার । 


1৩) 
কন্কর টুকরো তসবিহ পড়েছে- রাসূলাল্লাহর হাতে 
উপস্থিত সবে শুনতে পেয়ে অবাক হয়েছে তাতে । 


অরণ্য নর্দমা প্রস্তরাজি যখন দেখেছে তাকে 
প্রস্তরমালা সিজদায় নত পর্বত থেকে নেমে 
আনুগত্য প্রকাশ করিতো রাসূলাল্লাহর শানে । 


সেই খাবার আল্লাহর তসবিহ অবিরত জপতে রইল, 
আবু দারদার খাবার-পাতিল চুলা থেকে পড়ে 
আল্লাহ আল্লাহ যিকরেতে অবিরাম ঘুরপাক করে। 


জানুয়ারি”১৩ 


ভেড়ার ছবিযুক্ত একটি ঢাল ছিল নবীজির কাছে 
নবীজির মনের ইচ্ছায় ঢালের ছবি স্বয়ং গেল মুছে, 
বৃক্ষরাজি নত ছিল হযরতের খুশির তরে । 


বৃক্ষগুলো নবীর আদেশ পালন করতে অনুগত 
নবীর কাছে দৌড়ে গেল সহজ-সরল প্রাণীর মত, 
খেজুরগুচ্ছ সিজদা করে রাসূলাল্লায় দেখে 
বেদুইনে মুসলমান হয় বুকে ঈমান একে । 


রাসূল করিলেন এক আরবীকে ঈমান আনার আহ্বান 
সেই ব্যক্তি বললো তখন, রাসূল তুমি কি প্রমাণ? 
নুবুওয়তের সাক্ষী দিতে নবী ডাকলেন বৃক্ষকে 

সত্য নবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল বজস্বরে বৃক্ষ যে। 


1৪0 

সবার আগে কুরবানী হোক স্বয়ং উট এই আশায় 
জনৈক ব্যক্তি বিচার দিলেন এসে নবীর কাছে 
তাদের পালা উটটি মাতাল হয়ে গেছে, 

তখন নবী- দরজা খুলে উটের ঘরে গেলেন 
নির্ভিক হাস্যোজ্জীল নবী তখন ছিলেন, 

সিজদা করে উট তখনি নবী আসতে দেখে 
আনুগত্য প্রকাশ করে মাথা নুয়ে রেখে । 


উটের মালিক এক উটকে যবাই দিবে যবে 
অনেক বছর খাটাই মালিক এখন করবে যবাই 
মালিক ডেকে পাঠান নবী এই অভিযোগ শুনে 
উটটিকে দিলেন ছেড়ে মালিক থেকে কিনে । 


বিষাক্ত এক কালো সাপ মোজায়ে তখন ঢুকে রয়, 
সাপ ঢুকা সেই মোজাটি উড়াল দিল কাক নিয়া 
সাপ ঝেড়ে মোজাটি ফের কাক দিল ফেলিয়া । 


আবেদন করিলো নবীজির দরবারে এসে এক নেকড়ে বাঘে 
মেষপাল থেকে রোজ একটি করে মেষ যেন তার লাগি বরাদ্দ রাখে, 
জবাব দিলেন নবীজি বাঘকে, বরং তুমি নাও থাবা মেরে 
খুশি হয়ে ব্যাঘ্র তখনি চলে যায় লেজটা নেড়ে নেড়ে । 


/চলবে] 


। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম 
সরদারের দীর্ঘ গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী 
সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ 
সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা 
করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন 
বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল 
৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে৷ 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন। ক্যাসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয়। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা_ তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয়। 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


ম।হ।জী।ব।ন 


জাহানের অন্যতম এক 
প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিতু শায়খ মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল্লাহ আস সুবায়্যিল আর নেই। 
তিনি বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ 
ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালে 
চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজেউন। মক্কা মুকাররমার যে হারাম 
দরসদাতা হিসেবে সুমহান খেদমত 
আঞ্জাম দিয়েছেন সেই পবিত্র আঙ্গিনায় 
পরদিন ১৮ ডিসেম্বর বাদে আছর 
নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা 
শেষে মক্কার প্রসিদ্ধ “আল আদল" 
কবরস্থানে সমাহিত হয় ইলম ও 
দাওয়াতের এই মহীরূহ। শায়খ 
সুবায়্যিলের ইন্তিকালে গোটা মুসলিম 
বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ 
বছর। তার মৃত্যুতে শিক্ষা, ফিকাহ ও 
দাওয়াতের ময়দান যেমন_ এক 
প্রাণপুরুষকে হারালো, ইসলামি 


জানুয়ারি”১৩ 


আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন 
ঘটলো, তেমনি মুসলিম বিশ্ব হারালো 
একজন দরদি অভিভাবক । 

শায়খ সুবায়্িল সৌদি আরবের আল 


, কাসীম অঞ্চলের আল বুকাইরিয়্যা 
, নামক স্থানে ১৩৪৫ হি./১৯২৪ খি. 

রু, সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক 
, শিক্ষা হাসিল করেন ওই শহরের 


বিভিন্ন মকতবে । পরে তার পিতা ও 


শিক্ষকতা করেন। এতে তাঁর হাজার 
হাজার ছাত্র তৈরি হয়। তাঁর ইলমি 


কর্মক্ষেত্রে শায়খ সুবায়্িল এক বণট্যি 
জীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৩৬৭ 
হিজরী সালে বুকাইরিয়্যাস্থ একটি 
প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার 
মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তার 
কর্মজীবন শুরু করেন। ১৩৭৩-১৩৮৫ 
হি. পর্যন্ত বুরাইদা শহরের মা'হাদে 
ইলমিতে প্রথমে শিক্ষক, পরবতাঁতে 
সুপারভাইজার হিসেবে দায়িতু পালন 
করেন। ১৩৮৫-১৪২৯ হি. সাল পর্যন্ত 
মক্কা মুকাররমাস্থ পবিত্র মসজিদে 
হারামে ইমাম, খতীব ও দরসদানকারী 
হিসেবে নিয়মিত দায়িত পালন করেন । 
একইসাথে ১৩৮৫ হি. সালে মসজিদে 
হারামে ধর্মীয় সুপারভিশন কার্যালয়ের 
অধীনে যারা দরস দেন এবং যারা 
নজরদারি করেন তাদের প্রধান নিযুক্ত 
হন। ১৩৯০ হি. সালে মসজিদে হারাম 
ভিত্তিক ছ্ীনি বিষয়ে ডিপুটি চিপ অব 
রিলিজিয়াস সুপারভিশন হিসেবে 


রণ, নিয়োগ পান। পরে পবিত্র মক্কা ও 


মদীনা উভয় হারাম বিষয়ক অধিদপ্তর 
যা পরবতীতে সৌদি সরকার পূর্ণাঙ্গ 
একটি সচিবালয়ে রূপান্তর করে তার 
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ডিপুটি চীপ হিসেবে দায়িতু পালন 
করেন। পরিশেষে ১৪১১হি, থেকে 
১৪২২ হি. সালে স্বেচ্ছায় অবসরে 
যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েট 
এর চিপ হিসেবে দ্বায়িতু পালন করেন । 
শরীফের ইমাম ও খতীব হওয়ার 
পাশাপাশি মক্কা ও মদীনা উভয় 
হারামের বিভিন্ন খেদমতে নিয়োজিত 
থাকবার কারণে শায়খ সুবায়্িল 
দেশ থেকে আগত লাখো-কোটি 
এক প্রিয়ব্যক্তিতে পরিণত হন। তার 


অত্যন্ত গবেষণাধর্মী। তিনি ১৪১৩- 
১৪২৭ হি. সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের 
সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য এবং 
১৩৯৭-১৪৩২ হি. সাল পর্যন্ত ওয়ার্ড 
মুসলিম লীগের অধীনস্ত ইসলামি 
ফিকাহ একাডেমির সদস্য হিসেবে 
দায়িত পালন করেন। এছাড়া দেশ- 
বিদেশের আরো অনেক ইসলামি সংস্থা 
ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সদস্য 
ছিলেন তিনি। বিশেষ করে সৌদিয়ার 
“রেড়িও কুরআন'র জনপ্রিয় প্রোগ্রাম 
“নুরুন আলাদ দরব' (পথের আলো)- 
তে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি 
১১৮৬ 


৩ 


১৮১ ৯78০ 


পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে শতাধিক দাওয়াতি সফর 
করেন। এক মিডিয়া সাক্ষাতকারে 


বিভিন্ন দেশে অবকাশ যাপন করতে সৃষ্টি 


যান। আমি তাদের পক্ষে নই ।' ফলে 
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তিনি একমাত্র দাওয়াতের উদ্দেশ্যেই 
দেশের বাইরে যেতেন । প্রায় সফরের 
যাবতীয় খরচ তিনি নিজেই বহন 
করতেন । এভাবে পঞ্চাশেরও অধিক 
দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি। এর মধ্যে 
পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মালে, 
সেনেগাল, গামিয়া অন্যতম । কোনো 
কোনো দেশে তিনি কয়েকবারও সফর 
করেছেন। সৌদি আরবের বহুল 
প্রচারিত দৈনিক “ওকায'এর এক 
বাইরে তার প্রথম সফরের অভিজ্ঞতা 
তোলে ধরতে গিয়ে বলেন, “১৩৯৫ 
হি. সালে গিনির রাষ্ট্রপতি সেদেশের 
প্রধান ঈদের নামাযে ইমামতি এবং 
বক্তব্য রাখবার জন্য একজন ইমামে 
হারামকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। 
এর জন্য আমাকে নির্বাচন করা হয়। 


যেখানে বা যেদেশেই যেতেন রাষ্ট্রীয় 
সম্মানে যেমন ভূষিত হতেন, সাধারণ 
মুসলমানদের পক্ষ থেকেও সিক্ত হতেন 
অভূতপূর্ব এক ভালোবাসায় । 

এই জনপ্রিয় ইসলামি ব্যক্তিত 
বাংলাদেশেও এসেছিলেন উন্নিশ'শ 
আশি থেকে পচাশির কোনো এক 
সময়ে । চট্টগ্রামের পটিয়া আল 
জামিয়াতুল ইসলামিয়ার তৎকালীন 
াপিনিটাি হযরত হাজী ইউনুস 
সাহেব এজ হুজুরের আমন্তণে এবং 
রাজঘাটা 


করেছিল । পবিত্র হারাম শরীফের 
সম্মানিত ইমাম ও খতীবকে এক নজর সবাই 


দেখার জন্য লাখো মুসলমানের ঢল 
নামে চট্টগ্রামে । প্রাপ্ত তথ্য মতে সেই 


এই মহান ইসলামি ব্যক্তিতের সাথে এ 
অধমের ছোট্ট একটি সুখকর স্মৃতি 
জড়িয়ে আছে। তখন আমি একেবারে 
ছোট । পবিত্র কুরআন হিফজ করছি 
মাত্র। বাংলাদেশ সফরের একপর্যায়ে 
তিনি যখন রাজঘাটা মাদ্রাসায় আগমন 
করলেন, এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান, 
আলেম-উলামা সবাই ছুটে যান 
রাজঘাটা মাদ্রাসায় ৷ তাঁকে এক নজর 
দেখবে এবং তাঁর ইমামতিতে নামায 


র. আদায় করবে- এ প্রত্যাশায়। অন্যদের 
₹ আলিয়া মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ 


মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেবও অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন সেই মহামিলনে । 
এই ছোট শিশু ছেলেকেও সঙ্গে করে 
নিয়ে যান। আমার যতদূর মনে পড়ে. 
ইমামে হারামের আগমন উপলক্ষে 
তলায় বিশেষ একটি কক্ষে বড় বড় 
আলেম, দেশের খ্যাতনামা ইসলামি 
ব্যক্তিত এবং বিভিন্ন দীনি মাদ্রাসার 
দায়িতৃশীলদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বাইরের 
প্রচন্ড ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে 
আব্বাজান আমাকেও সেখানে নিয়ে 
যান। বৈঠকের কার্যক্রম আরম্ভ করার 
পূর্বে পবিত্র কুরআন থেকে তিলোয়াত 
১ লাগলেন সবাই। উপস্থিত 

মুরুব্বী ধরনের। কুরআন 
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তিলাওয়াত কে করবে । একে অপরের 
দিকে তাকাতে তাকাতে একসময় দৃষ্টি 
পড়ল আব্বার পিছনে উপবিষ্ট ছোট্ট এ 
শিশুটির উপর । আমাকে বলা হল 
তেলাওয়াত করার জন্যে । আব্বার 
সাহস পেয়ে পবিত্র কুরআন থেকে 
কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলাম । 
সেদিন কচি কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত 
শুনে উপস্থিত সবাই আমাকে আশির্বাদ 
দিয়েছিলেন। আমার এখনো স্পষ্ট 
চোখে ভাসছে, তেলাওয়াতের 
করে কী যেন বললেন। অতঃপর 
সেক্রেটারি কাছে এসে পাঁচ শ টাকার 
একটি নোট আমার হাতে গুজে দিয়ে 
বললেন, সম্মানিত মেহমানের পক্ষ 
থেকে তোমার জন্য এটা হাদিয়া । 
আমি ব্বিতবোধ করলে আব্বাসহ 
উপস্থিত সবাই আমাকে তা গ্রহণ 
করতে বললেন । তখনকার সময়ে পাচ 
শ টাকার নোটের অবশ্যই মুল্যও ছিল 
যথেষ্ট । যাই হোক, আমিতো টাকা 
পেয়ে খুশিতে আত্মহারা । অনুষ্ঠানের 
পর মাগরিবের নামাযে ইমামে হারাম 
ইমামতি করলেন। তখন রাজঘাটা 
পেরিয়ে আরাকান সড়ক পর্যন্ত আগত 
মুসল্লীদের কাতার পৌছে যায়। লক্ষ 
লক্ষ মান্য সমবেত হয় সেই 
জামাআতে । নামাযে তার সুললিত 
কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে সবাই 
বিমোহিত হন। এ মহান ব্যক্তির প্রতি 
সেদিনকার লাখো মানুষের ভালোবাসা 
ও শ্রদ্ধা দেখে আমি তো বিস্ময়ে 
বিমুঢ়। তখন থেকেই অনুভব করতে 
লাগলাম, সত্যি আমি কত না 
উচুমানের একজন মানুষের গ্নেহধন্য 
হলাম। যার জন্য আমি এখনো 
নিজেকে গর্ববোধ করি। তার এ 
শ্নেহাশীষ আমার স্মৃতির ভাগ্তারে 
চিরভাশ্বর হয়ে থাকবে আজীবন। 

শায়খ সুবায়্যিল ধর্মীয় বক্তব্য, জুমার 
খুতবা ও ফিকহী মাসায়েলের 
পাশাপাশি অনেক বই-পুস্তকও রচনা 
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করেছেন। নিম্নে তার লেখা কয়েকটি 
বইয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপন 
করা হল: 

[থা ||] [||] 


'হাঠাাা 
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5 গাগা ঘা 

অবিসংবদিত ইসলামি চিন্তাবিদ 
আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী 
নদভী ঞ্ক্ছ-এর আমন্ত্রণে ভারতে 
অনুষ্ঠিত “আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত 
সম্মেলন'এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
শায়খ সুবাফ়্টিল। সেই এঁতিহাসিক 
মতবাদ অপনোদন ও খতমে নবুয়তের 
গুরুত্ব তোলে ধরে একটি নাতিদীর্ঘ 
প্রবন্ধা উপস্থাপন করেছিলেন যা 
উপস্থিত ও অনুপস্থিত শিক্ষিত মহলে 
ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। বিভিন্ন 
১৯১১৪০০৬০৬৬ 
দেশেও তা সমাদৃত হয়। পরে 
ভারতের লাখনৌস্থ নদওয়াতুল উলামা 
থেকে আরবি ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত 


মাসিক গবেষণা পাত্রকা “আল 
বাআসুল ইসলামী, তে আলোচিত 
প্রবন্ধটি (11190111122 
[|] শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 
গুরুতৃপূর্ণ এ প্রবন্ধটি বাংলাভাষায় 
অনুবাদ করার সৌভাগ্য হয় এই 
অধমের। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা 
সুলতান যওক নদভীর সম্পাদনায় পরে 
তা পুস্তিকা আকারে ২০০৪ইং সালে 
প্রকাশ করা হয় খতমে নবুয়ত পরিষদ, 
চট্টগ্রামের উদ্যোগে । বাংলায় শিরোনাম 
ছিলি 'কাদিয়ানী মতবাদ: অর্টার বিরুদ্ধে 


সংখ্যক ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনী 
রেখে যান। তার ছেলেদের মধ্যে 
অনেকে যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছেন এবং 
দেশের বিভিন্ন গুরুতৃপূর্ণ পদে সুনাম 
অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে ইমামে 
হারাম শায়খ উমর আস-সুবায়্িল, 
তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সাবেক 
সচিব এবং বর্তমানে সৌদি শিক্ষা 
মন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. আবদুল আজীজ, 
অধ্যাপক ড. আবদুল মালেক, 
মিউনিসিপ্যালটি ও গ্রাম সরকার 
মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আব্দুল্লাহ 
অন্যতম । আমরা মরহুম শায়খের 
এসব গুণী সন্তানসহ তার শোকাভিভূত 
আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি । 

প্রয়াত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ 
আস সুবায়্যিলের আত্মার মাগফিরাত 
কামনা করছি। প্রার্থনা করছি, রাবুল 
আলামীন যেন তার সকল ভূল-ক্রুটি 
ক্ষমা করে তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস 
নসীব করেন । আমীন । কবির ভাষায়: 
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গত ১২.১২.১২ তারিখের প্রথম প্রহরে 
ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে চলে 
গেলেন দেশ বরেণ্য আলেমে দীন 
ইসলামী এঁক্যজোটের চেয়ারম্যান 
মুফতি ফজলুল হক আমিনী । গত ১১ 
ডিসেম্বর এশার নামাযের পর তিনি 
বুকে ব্যথা অনুভবকরলে তাকে প্রথমে 
স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। 
কিন্ত অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকায় 
রাত ১১টার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় 
ইবনে সিনা হাসপাতালে । সেখানে 
রাত ১২টা ২০ মিনিটে তিনি ইন্তিকাল 


আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । 
এবং অসংখ্য দীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, 
পরিচালনা এবং সহায়তার মাধ্যমে 
দীনের খেদমত করে আসছিলেন । 
তিনি জেল জুলুম সহ্য করেছেন, কিন্তু 
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দীনের ব্যাপারে কখনো আপোষ করেন 
নি। নির্ভয়ে সত্য বলে গেছেন চির 
দিন। তার সিংহের মতো হৃঙ্কারে বার 


বার কেপে উঠেছে জালিমের মসনদ । 
লক্ষ জনতার মিছিলে তিনি থাকতেন 
অগ্রভাগে ৷ অল্প সময়ের বক্তব্যেই তিনি 
শ্রোতাদের মধ্যে দীনি জজবা সৃষ্টি 
করতে পারতেন । 

ছড়িয়ে আছে। তারা দেশে এবং 
বিদেশে দীন ও দেশের পক্ষে কাজ 


কথা চিরদিন স্মরণ রাখবে । তাহলো 
সফল আন্দোলন । 

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি নারী 
নির্ধাতন বিষয়ক এক গ্রাম্য শালিসকে 
ফতোয়া আখ্যা দিয়ে আদালত এক 
রায় দেয় । যাতে বলা হয় “সব ধরণের 
ফতোয়া অবৈধ'। এই রায় শুনে 
আলেম সমাজ সহ সারা দেশের 
মুসলমানগণ স্তভিত হয়ে গেলেন। 
ফতোয়া মানে তো মুসলমানদের 


করে যাচ্ছেন । তিনি যত মানুষকে দীনি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার 


শিক্ষা দিয়েছেন তার ছওয়াব এবং 
তারা যত মানুষকে দীনি শিক্ষা দেবেন 
তাদের সওয়াবও কিয়ামত পর্যন্ত 
চক্রবৃদ্ধি হারে তার কবরে পৌছে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । দেশও ধর্মের পক্ষে তার 
অবদান ছিল অপরিসীম । তার অনেক 
কৃতিতের মধ্যে বিশেষ একটি কারণে 
বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ তার 


কোরান হাদিসের আলোকে সমাধান | 
ফতোয়া অবৈধ বলা মানে তো কোরান 
হাদিসকেই অবৈধ বলা। ৯০% 
মুসলমানদের এই দেশে এটা কিভাবে 
সম্ভব? কুরআন-হাদীস অবৈধ বলার 
মতো শক্তি যে কারো নাই এ সম্পর্কে 
বিচারকদের হয়ত ধারণাই ছিল না। 
অথবা ফতোয়া কি জিনিস সেই 
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সম্পর্কে বিচারকগণ ছিলেন সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ। রায় শোনার সাথে সাথে আগ্তনে 
ঘি পড়ার মত জলে সারা 
দেশ। ইসলামী এক্যজোটের ব্যানারে 
আলেম সমজের সাথে আন্দোলনে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন সারা দেশের সাধারণ 


মানুষকে বুঝানো হল ফতোয়া কি এবং 
তা বন্ধ করা মানে কি। অনেক মানুষ 
তাদের অনেক দিনের সমর্থিত দল 
ত্যাগ করে তওবা করে আলেম 


চালাল। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লেন এগার জন আন্দোলনকারী | 
কিন্তু মিছিল ছত্রভঙ্গ হল না। বরং 
আন্দোলনরত জনতার প্রতিরোধের 
মুখে পুলিশ বিডিয়ার পিছু হটল। 
সরকার বুঝতে পারল কুরআন বিরোধী 
আইন জনগণ মানবে না। তারা রক্ত 
দেবে কিন্ত কুরআন-হাদীসের সাথে 
সাজ্ঘর্ধক কোনো আইন তার সহ্য 
করবে না। সরকার বাধ্য হয়ে ঘোষণা 
দিল ফতোয়া বিরোধী রায় স্থগিত 
করার । এবং জনগণের আন্দোলনের 
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মুখে গ্রেফতার কৃত ওলামায়ে 
কেরামকেও মুক্তি দিতে বাধ্য হল 
সরকার। সেই এগার জন শহিদের 
প্রাণের বিনিময়ে প্রায় এগার বছর পরে 
চলতে থাকা সেই মামলার আপিলের 
মত পাল্টাতে বাধ্য হল। তারা চুড়ান্ত 
রায় দিল ফতোয়া বৈধ। পরবর্তী 
নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারের 
ভরাডুবি হল। 

শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক 
রক্ই-এর ছাত্র মুফতী ফজলুল হক 
কারণে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের 
হৃদয়ে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 

আদালত কর্তৃক ফতোয়া বৈধ বলে 
আবার রায় দেয়া এবং এর বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের সফল আন্দোলনে 
তিনটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেল। 


সরকারের এখনো স্মরণ আছে। যার 
কারণে গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকা 
সত্েও মুফতী আমিনী সাহেবকে 
গ্রেফতার করার সাহস সরকারের 
হয়নি। 

আল্লাহর ওপর আস্থা রাখার বিষয়টি 
সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার কারণে 
মুফতী ফজলুল হক আমিনী সেই 
সংবিধানকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলার 
মত সাহসী বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন । 
তিনি বলেছিলেন; আল্লাহর উপর আস্থা 
রাখার বিষয়টি বাদ দিয়ে অবৈধ ভাবে 
যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে 
সেটা কোন সংবিধান নয়। এই 
সংবিধানকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে 


দেয়া উচিৎ। এই কথা বলার কারণে 
মামলা করে সরকার। কিন্তু তাঁর 
জনপ্রিয়তা এবং আন্দোলনের ভয়ে 
তাঁকে গ্রেফতার করার সাহস হয়নি 
সরকারের। তিনি দীর্ঘ দিন গৃহবন্দি 
অবস্থায় ছিলেন।এই অবস্থায়ও তিনি 
সরকারের কাছে নতি স্বীকার করেন 
নি। বরং সরকারের কোরান বিরোধী 
কাজের তিনি নিয়মিত সমালোচনা 
করতেন। 

মুফতি আমিনী বিএনপি নেতৃত্বাধীন 
বর্তমান এর টির রি 
দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। 


রাজধানীর লালবাগ জামেয়া 
কুরআনিয়া এবং বড় কাটারা 
আশরাফুল উলুম মাদরাসাসহ বেশ 


কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা 
ও তত্তাবধায়ক ছিলেন তিনি । 


দুটি লা 


ব্রাহ্ষণবাড়িয়ার সদরের 
ফান গ্রামে জন্গ্রহণ করেন। 
তিনি দেশে এবং করাচিতে ইসলামী 
শিক্ষা গ্রহণ করেন । ১৯৭০ সালে তিনি 


বন্ধনে আবদ্ধ হন মুফতী আমিনী। 
১৯৭২ সালে কর্মজীবনে মাত্র নয় মাসে 
পবিত্র কুরআনের হাফেয হন তিনি । 

১৯৭৫ সালে তিনি জামেয়া কুরআনিয়া 
আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসার শিক্ষক 
ও সহকারী মুফতী হিসেবে যোগ দেন। 
পরে একই প্রতিষ্ঠানের ভাইস 
প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িতৃ 
পান। ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি ওই 


সালে 
খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের 
মাধ্যমে রাজনীতি ও ইসলামী 
আন্দোলন শুরু করেন। পরে ওই 
4 
হন। পরে তিনি উলামা কমিটি 
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একরকম বন্দি করে রাখে সরকারের 
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী । একাধিক বার 
মামলায় তাকে গ্রেফতার ও হয়রানি 
করা হয়। ইসলামের পক্ষে সাহসী 
ভূমিকা রাখায় তার ছেলেকেও গুম 
করা হয়েছিল। 
কুরআন-হাদীস পরিপন্থী কোনো আইন 
বা কাজ হলে তিনি সাথে সাথে 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন । 
প্রচার এবং কোরান বিরোধী আইনের 
জনমত গঠন করার কাজে । 
সারা দেশের বড় বড় আলেম 
ওলামাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
৬ এ ৯১০ 


মুফতী আমিনীর মৃত্ৰুতে বিএনপি 
চেয়ারপার্সন ও ১৮ দলীয় জোট নেতা 
গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তার 
মৃত্যুতে দেশের ধর্মীয় অঙ্গনে শোকের 
ছায়া নেমে এসেছে। 

ই রাজা দুই ছেলে ও 
চার মেয়ে রেখে গেছেন। 
১২.১২.২০১২ বুধবার বিকেল সাড়ে 
তিনটায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে তার 
জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তার জানাযায় 
লাখ লাখ মানুষের ঢল নামে । জানাযার 


পর তাকে লালবাগ শাহী মসজিদের 
সংরক্ষিত কবরস্থানে দাফন করা হয়। 
আমরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত 
কামনা করছি। এবং তার পরিবার ও 
শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করছি। 

আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল 
রানের উত জারা াসিচিত 
করুন । আমীন । 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


ঙ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। ূ 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


৬ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


না। এর প্রতিবাদ করা ফরজ পা গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, [114,745 [950525 
কুরআন-হাদীসের মর্যাদা রক্ষার পক্ষে | মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে /5$,0. ৫4 

কথা বলে যদি আমাকে ৮৬৭৭ নগদ টাকা টি করতে হবে। বি 10.1700 ] 77.1100 
ঝুলতে হয়, ত তাতেও আমার আ গ্রাহকের প কেবল রেজিস্ট্রার র্‌ | ০০9৫7 ০০০101৩১. 

নেই । |আমারদেশ ১৮ আগস্ট ২০১১] ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 10100992]0 ৫০ 4010] 0010119১, 11.22009 1116009 
তিনি ছিলেন নিয়মিত তাহীজ্জ্রাদ * দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ ০0114000008 [52550 1 2151900 


/575109112. [11800 [1160 


গুজার । ভোর রাতে আল্লাহর দরবারে 
মুনাজাতে তিনি খুব কান্নাকাটি 


টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


করতেন । মাদরাসার জিও ও 

তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জাগিয়ে 

দিতেন তিনি। কখনো একা আবার | যোগাযোগ 

কখনো ছাত্রদের সাথে সম্মিলিত ভাবে 

মুনাজাতে অংশ নিতেন। আততাতুহীদ 

মুফতী ফজলুল হক আমিনী অষ্টম | আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
জাতীয় সংসদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া- ২ আসন ৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন । 
জানুয়ারি”১৩ 


ফা।তা। ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


১. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৬৩/১০৩ 
বিষয়: দাড়ি সম্পর্কে 

ইসলামী ৃষ্টিভ ভঙ্গি প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: (১) দাড়ির হুকুম কী? যদি 
ওয়াজিব হয় তবে তার স্বপক্ষে প্রমাণ 


ভাড়ার 
কাফেরদের মধ্যেও ছিল, তবে এটাকে 
ইসলামের নিদর্শন-স্বরূপ উপস্থাপন 
করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? 

(8) এক মুষ্টির বাইরে দাড়ি কেটে 
ফেলার যে অনুমতি প্রধান করা হয়, 
তার প্রমাণ কী? 

(৫) যে ব্যক্তি এক মুষ্টির ভেতরে দাড়ি 


করীম প্রঞ্রু এবং কোন সাহাবী থেকে 
এক মুষ্টির ভেতরে দাড়ি কর্তন করে 
ফেলার প্রমাণ নেই। যে ব্যক্তি এক 


জানুয়ারি”১৩ 


অন্য কোন জাতির বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ 
করবে, সে ওই জাতির মধ্যে গণ্য 
হবে ।” 


২. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫১৬/৫৬ 
বিষয়: জানাযা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তিকে 
দেখানো হয় না। কেননা নামাষে 
জানাযার পর নাকি মৃত ব্যক্তির চেহারা 
বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু অনেক স্থানে 
দেখা যায়, এক ব্যক্তির কয়েকবার 
নামাযে জানাযা পড়া হয় এবং প্রত্যেক 
বার মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানো হয়। 
এখন আমার প্রশ্ন হল, মৃত ব্যক্তিকে 


জানাযার নামাযের পর দেখানো 
শরীয়তের ত বৈধ হবে কি না? 
বিস্তারিত য় বাধিত করবেন । 
হেলাল 
লক্কর হাট, ফেনী 


ব্যক্তি যদি বেশি আগ্রহ করে দেখতে 
চায় তাতে কান অসুবিধা নেই, অর্থাৎ 
কোন গোনাহ হবে না। কিন্তু জানাযার 
করা ঠিক হবে না। আর কোন 
পড়া শরীয়ত-সম্মত নয় । অবশ্য যদি 
না পড়ে থাকে বা নামায পড়ার 
অনুমতি না দেয় তখন তার জন্য 
দ্বিতীয়বার জানাযার নামা পড়ার 
অধিকার আছে এবং তার সাথে যাদের 
পারবে ।২ 


৩. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৩৬/৭৬ 
বিষয়: ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: এক ব্যক্তির স্বর্ণ প্রয়োজন, সে 
আমার নিকট এই মর্মে খণ চেয়েছে 
যে, আমি তাকে তার প্রয়োজনীয় স্বর্ণ 
ক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ করে 


॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


ফা।তা। ও ।য়া 


তাকে বাকিতে বিক্রি করবো এবং সে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে খণ 
পরিশোধ করবে এ রূপ করা জায়েয 
হবেনা? 


মুক্তাদার 
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
উত্তর: ইসলামী শরীয়তে কোন জিনিস 
বাকিতে বা কিস্তিতে বিক্রি করলে সে 
জিনিসের দাম বা মুল্য নগদ বিক্রি 
করার তুলনায় বেশি নির্ধারণ করা 
জায়েয ও বৈধ আছে, তা সুদ হিসেবে 
গণ্য হবে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা 
মতে যে ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে 
বাকিতে কিস্তি হিসেবে স্বর্ণ ক্রয় করতে 
সম্মতিক্রমে স্বর্ণের বাজারি মূল্য থেকে 
বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয ও বৈধ 
হবে, তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে না। 
কেননা স্বর্ণ ও টাকা এক জাতীয় 
জিনিস নয়, তা বেশ-কম করে 
বেচাকেনা করা জায়েয ।; 


৪. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৪৩/৮৩ 
বিষয়: কসম প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমরা জানি যে, শুধু আল্লাহর 
না। এখন আমার প্রশ্ব হলো যে, 
কসম হবে কিনা? যদি বলেন কসম 
হবে না তাহলে আমি বলব, কুরআন 
শরীফে তো “তাল্লাহ*, “বিল্লাহ* এই 
শব্দগুলো আছে। তাহলে কসম হবে। 
আর যদি বলেন কসম হবে, কেননা 
সেখানে “তাল্লাহ', “বিল্লাহ” আছে। 
এখন আমার প্রশ্ন হলো: “আল্লাহ্‌ শব্দ 


আর তা ধরে শপথ করলে কসম হবে 
কিনা? এই সম্পর্কে ভালোভাবে 
জানতে চাই । 


কসম হয় না এমন কোন কথা নেই। 
বরং আল্লাহর যাত (সত্তা) ও সিফাতে 


জানুয়ারি”১৩ 


কামালিয়া থেকে কোন সিফাতের সাথে 
শপথ করলে সে শপথ শরীয়ত-সম্মত 
ও সহীহ হবে । সুতরাং কুরআন শরীফ 
যেহেতু আল্লাহর কালাম ও সিফাতে 
কামলিয়ার অর্তভুক্ত, তাই কুরআন 
নিয়ে শপথ করলে সে শপথ সহীহ 
হবে এবং সে শপথ ভঙ্গ করলে 
কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে । অন্য কোন 
কিতাব যেহেতু আল্লাহর কিতাব নয়, 
সে জন্য অন্য কোন কিতাব নিয়ে 
শপথ করলে সহীহ হবে না। এ রকম 
কেউ যদি বলে আমি কুরআন শরীফ 
ধরে বলছি বা কুরআনের ওপর হাত 
রেখে বলছি তাহলে শপথ হবে না। 
বরং কুরআন শরীফের কসম করে 
বলতে হবে ।* 


৫. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৫৪/৯৪ 
বিষয়: তাবিজ প্রসঙ্গে 

প্রশ্নঃ কে) কোন মৃত ব্যক্তির সাথে যদি 
দেওয়া হয়, তাহলে এটা কেমন? 

(খ) তাবিয কবয ব্যবহার করা ঠিক 


সমাধান: (১) এটি জায়েয হবে না। 
কেননা তার দ্বারা কুরআনের অপমান 
হবে, আর এটি একটি অনর্থক কাজ 


তাবিয দেওয়া বা এমন জিনিস যার 
মধ্যে শিরক বা শয়তান বা জিন্নাতের 
দোহাই না থাকে তা তাবিষ বানিয়ে 
ব্যবহার করা জায়েয ও বৈধ হবে। 
বলাবাহুল্য যে, সহীহ হাদীস শরীফের 
কোন তাবিষকে শিরক বলা ঠিক নয় ।৫ 


৬. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৯১/১৩১ 
বিষয়: খণ ফরম ফি প্রসঙ্গ 
প্রশ্নঃ আমরা এলাকায় একটি সমিতি 
গড়ে তুলেছি। সমিতি তার সদস্যদের 
খণ প্রধান করে এবং কিস্তি করে তার 
থেকে টাকা আদায় করে অথবা টাকা 
প্রদান করে তার থেকে সম্পদ যথা 
মোবাইল কার্ড ইত্যাদি আদায় করে 
এবং খণ ফরমের জন্য পৃথক ১৫০ 
টাকা আদায় করে । আমার প্রশ্ন হল 
যে, উক্ত খণ ফরমের জন্য যে, ১৫০ 
টাকা আদায় করা হয় তা শরীয়ত- 
সম্মত কিনা? বিস্তারিত জানালে চির 
কৃতজ্ঞ হব। 
মাওলানা মফজল আহমদ 
উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে খণ 
ফরম বা অফিসিয়ালি খরচাদিসহ 
ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত ফরম ছাপানো 
বাবৎ যা টাকা-পয়সা ব্যয় হবে সে 
পরিমাণ টাকা খণ গ্রহিতা থেকে নিতে 
গণ্য হবে ।; 


৭. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৩৭/৭৭ 
বিষয়: যুহরের সুনাত প্রসঙ্গ 


দেখেছি। তাই আমি দুই রাকাআত 
পড়ি। তারপর আমি বলিলাম, হুযুর! 
হাদীসে চার রাকাআতকে সুন্নাত বলা 
হয়েছে। তিনি বলিলেন, হাদীসগুলো 
দেখান, তাই আমি তাকে ছয়টা হাদীস 
লিখে দেখিয়েছি। এরপর তিনি 
বলিলেন, আমি যেহেতু শায়খগণকে 
দুই রাকাআত পড়তে দেখেছি তাই দুই 
রাকাআত পড়তে থাকব । এখন আমার 
প্রশ্ন হল, ওই ইমাম সাহেবকে ইসলামি 


[। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


ফা।তা। ও ।য়া 


শরীয়তে কি বলা হবে এবং তার 
পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে কিনা । 
মাওলানা আক্তার 


আমল করেন আর কুরআন ও 
হাদীসের কোথাও সৌদি শায়খগণের 
আমল মতে অনুসরণ করার উল্লেখ 
নেই। সুতরাং সৌদি শায়খগণ 
আমাদের আদর্শ নয় । আমাদের আদর্শ 
হল কুরআন-হাদীস এবং যে ইমাম 
কুরআন-হাদীস থেকে মাযহাব রচনা 
করেছেন সেই ইমামের মাযহাব 
অনুসরণ করা আর সেই মাযহাব মতে 
আমল করা। তাই উক্ত ইমাম 
সাহেবের কথা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন । কিন্তু 
যেহেতু এটি একটি সুন্নাতের ব্যাপার, 
তাই এ কারণে তার পিছনে ইকতিদা 
করা না-জায়েয হবে না, তার পিছনে 
নামায সহীহ ও শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং 
তার দ্বারা তাকে ফাসিক বলা যাবে 
না।? 


৮. ফতোয়া আইডি: ৩৮৫৬৮/১০৮ 

বিষয়: যাকাত সম্পর্কে 

সমাধান জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব: 

১. বর্তমানে যাকাত স্বর্ণের হিসেবে 
দেবে? নাকি রূপার হিসেবে দেবে? 


দতত ও নিশ্সিত কাজের এতিশুহ্তি 


মুদ্রণ বিভাগ _____ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কম্পিউটার বিভাগ 


ডিজিটাল সাইন 


ডি 
কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


২.নিসাবের পরিমাণ বাদ দিয়ে, যে 
অতিরিক্ত সম্পদ থাকে শুধু তার 
ওপর যাকাত আসবে? নাকি 
নিসাবসহ সব সম্পদের ওপর 
যাকাত আসবে? 
মাওলানা আবদুল খালেক নেজামী 
০০০০০০০০৪৪১ 


উত্তর: (১) বর্তমান যাকাতের নিসাব 
চাদি ও রূপার পরিমাণ ও তার মূল্য 
হিসেবে ধার্য করতে হবে। স্বর্ণের 
পরিমাণ হিসেবে নয়। নতুবা গরীব- 
মিসকিনদের বেশি ক্ষতি হবে । তারা 
যাকাত থেকে বঞ্চিত থাকবে । 

(২) যে কোন সম্পদের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হয় না। বরং শুধু টাকা, স্বর্ণ, 
রূপা এবং ব্যবসার বিক্রিযোগ্য পণ্য ও 
মালামালের বাজারি মূল্যের ওপর 
যাকাত ওয়াজিব হয়, যদি তা নিসাব 
পরিমান বা তার অধিক হয়। আর 
যখন যাকাত ওয়াজিব হবে তখন 
নিসাবসহ হিসেব করতে হবে নিসাব 
বাদ দিয়ে নয়।৮ 


সংকলনে 


শিক্ষার্থী: দারুল ইফতা, জামিয়া 


* (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
৮৭৫; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 
২২২ ও ২২৩, গে) আত-তিরমিযী, আল- 
জামি'উল কবীর _ আস-সুনান, খ. ২, পৃ. 
১০৫; (ঘ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৮ 


1 


তি ৫75 নিশ্চিত নির্ভরতায় আরবী-উ্ূসহ সকলধকার বই- 


চি 
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১7৫ ঝর পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


যোগাযোগ ক ততাবহান: মনন মুহান্দ আরিহ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্প।» উক্গ্রায 


২ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৬৩ ও খ. ৫, পূ. ৩৫১; (খ) আল- 
হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার তানওয়ীরুল 
আবসার ওয়া জামিউল বিহার, খ. ১, পৃ. 
৫৯১-৫৯২; গে) মুফতী মাহমুদ হাসান 
গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, খ. ১৪ পৃ. 

১৭২; (ঘ) মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 


ফতোয়া, খ. ৪, পৃ. ২১৯ 
+ (ক) আত-তিরমিযী, প্রাক, খ. ৩, পৃ 


পৃ. ৭০৯ 
* কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৫০-৫১; (খ) আল-হাসকফী, গ্রাণ্ডক্ত, খ. 
৩, পৃ. ৫০-৫১; (গ) ইবনূল হুমাম, ফতহুল 
কদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪; €ঘ) মওসুআতুল 
কিফহিয়া আল-কুয়িতিয়া, খ. ৭, পৃ. ২৫৪; 
(ঙ) আবদুর রহমান আল-জাযীরী, আল- 
ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবাআ, খ. ২, 
পৃ. ৫৪ ও ৬০ 
: কে) আল-কুরআন, সুরা আল-যিলযাল, ৯৯: 
৭-৮; (খ) আল-কুরআন, সুরা আল- 
আনআম, ৬:১৬০; (গ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ১, পূ. ২১১ ও খ. ২, পূ. ২২৪; 
(ঘ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পূ. 
৫৪৩-৫৪৪ 
৬ (ক) ডি প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
২০২; (খ) আবিদীন, রদ্দুল মুহতার 
আলাদ দুররিল মুখতার » হাশিয়াতু ইবনে 
আবিদীন - ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৭, পৃ. 
৩৯০; (গ) আবদুর রহমান আল-জাযীরী, 
প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৫ 
+ কে) আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৫৯; 
(খ) আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, 
১৬:৪৩; গে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. 
১, পৃ. ২৩৭ ঘে) আত-তাবরীষী, 
, খ. ১, পৃ. ১০৩; (ড) 
আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬; চে) 
আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৮০; 
(ছ) আল-হাসকফী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৪৫১; (জ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাগুক্ত, খ. 
১, পৃ. ১১২ 
” (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৭৯; (খ) ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর, খ. 
২, পৃ. ১৬৫; গে) আয-যয়ীলী, তাবয়ীনুল 
য়ক শরহু কনযিদ দাকায়িক, খ. ১, পৃ. 
২৭৯; (ঘে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, 
পৃ. ২২৯ 


) আত্তান্তহীদ ৪৯ 


স্বা।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


সংখ্যা দিন দিন বৈড়েই চলেছে। 
ফুসফুস ক্যানসার পুরুষদের এক নম্বর 
ক্যানসার হলেও নারীদের মধ্যে এ 


রোগীর সংখ্যা কম নয়। 
ক্যানসারজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণও 
ফুসফুস ক্যানসার । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে এ রোগ শনাক্ত 
হয়ে পানে তখন বিভিন্ন প্রকার 
উপসর্গ থাকে । ক্যানসার নিরাময় 
করার মতো চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব 
হয়ে ওঠে না। চিকিৎসার বিভিন্ন 
পদ্ধতি 


ফুসফুস ক্যানসার প্রতিরোধে জোর 
প্রচারণা চলছে। এ রোগের প্রতিরোধ 


অনেক সহজ, কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং মৃতুর 


দীর্ঘমেয়াদি । সাধারণত ৪৫ বছরের 
পর থেকে এ রোগে আক্রান্ত হতে 
দেখা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে এ 
রোগের হারও বাড়তে থাকে । 


ধূমপান ফুসফুস ক্যানসারের প্রধান 
কারণ । ১৯৫০ সাল থেকে অসংখ্য 


গবেষণায় প্রাপ্ত, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ 


সত্য । 
টাস্ক 
প্রত্যক্ষ ধূমপান 

যিনি দিনে এক প্যাকেট সিগারেটের 
ধুম পান করেন, তার ফুসফুস 
ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি অধূমপায়ীর 
চেয়ে ২৫-৩০ গুণ বেশি। 
ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর ৯০ শতাংশ 
ধূমপায়ী। তবে সব ধূমপায়ীই ফুসফুস 
ক্যানসারে আক্রান্ত হন না। প্রতি ১০ 
জন ধূমপায়ীর মধ্যে চারজনের ফুসফুস 
ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 
থাকে । 


জানুয়ারি”১৩ 


ততই বেশি হয়; যত অল্প বয়সে 
ধূমপান শুরু করা হয়, যত বেশি 
পরিমাণে ধূমপান হয়, যত দীর্ঘদিন 
ধূমপানে অভ্যস্ত থাকা হয়। 

সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় ৪০০ রকমের 
রাসায়নিক পদার্থ আছে। এর মধ্যে 


ধূমপানে ঝুঁকির মাত্রা আরও বেড়ে যায় 
৮১ ৮ 


অন্যান্য কারণ 

পরোক্ষ ধূমপান । ব্যক্তি নিজে ধূমপান 
করেন না। তবে দীর্ঘদিন পাশে থেকে 
অন্যের ধূমপানের ধোয়া গ্রহণ করেন। 
তাঁদের মধ্যে ফুসফুস ক্যানসারজনিত 
হার কম নয়। তাই পরোক্ষ 
০১১ ৬৯ 
বায়ুদূষণ, গাড়ি, কলকারখানা, জ্বালানি 
হিসেবে ব্যবহৃত কাঠ, কয়লা ও 
অন্যান্য ব্য পদার্থ পোড়ানো থেকে 
নির্গত কালো ধোয়া বায়ুকে দূষিত 
করে। দীর্ঘদিন এ ধরনের দুষিত 
বাযুতে বসবাস করলে ফুসফুস 
ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি থাকে । অনেক 


প্রকার আশ-জাতীয় পদার্থ, যা বাতাসে 
ভেসে বেড়ায়। আযাসবেস্টোস 
ফুসফুসের ক্ষত সৃষ্টি করে এবং 


ফুসফুস ক্যানসারের ঝুঁকি নয় গুণ উ' 


বাড়িয়ে দেয়। ধূমপায়ীরা এ পরিবেশে 
দীর্ঘ সময় অবস্থান করলে এ রোগের 
ঝুঁকি ৫০ থেকে ৯০ গুণ বেড়ে যায়। 
আসবেস্টোস থেকে সৃষ্ট হয় 


সহসা বের হয়ে আসতে পারে না এবং 
বিভিন্ন রোগ বা সমস্যা দেখা দেয়। 
যেমন ক্রনিক অবস্ট্রীকটিভ 
পালমোনারি ডিজিস (সিওপিডি), 
এমফাইজেমা ইত্যাদি। যক্ষা রোগ। 
এসব রোগী ধুমপায়ী হলে ফুসফুস 
ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে 
যায়। 

ফুসফুস ক্যানসারে আরও একটি ঝুঁকি 
ধাঁ ডোন গ্যাস। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম 
ভেঙে এর বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে ধাঁ ডন 
গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে যায়। ঘরে ও 


স্বা।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


কখনো ধুমপান না করা। পরিবারের 
অন্যরাও যাতে ধুমপান করতে না 
পারে, সে রকম পরিবেশ গড়ে তোলা । 
ধূমপায়ী হলে, এখনই তা বন্ধ করে 
দেওয়া । ধূমপান বন্ধ করতে নিজে 
সক্ষম না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ 
নেওয়া । 
পরোক্ষ ধূমপানের শিকার না হওয়া । 
্‌ সঙ্গে বসবাস বা 
কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করলে তাদের 
খোলা জায়গায় ধূমপান না করার জন্য 
অনুরোধ করা। যেসব জায়গায় সব 


জন্য মুখে মাস্ক দেওয়া হলে, কাজের 
সময় তা ব্যবহার করাই উচিত । 
বাড়ির পরিবেশের প্রতি যত্বশীল 
হওয়া। ফুসফুস ক্যানসার প্রতিরোধে 
বাড়ির পরিবেশ ভালো রাখাও কম 
তপন নয়। কর্মক্ষেত্রে যেমন-_ 
্‌ পদার্থ থাকে, 
বাড়িতেও বিভিন্ন কিছুতে এসব পদার্থ 
অগোচরে থাকতে পারে । বিশেষ করে 


ধরনের ব্যবস্থা রাখা । 

নিয়মিত ব্যায়াম করা । এমনকি সপ্তাহে 
দুই দিন হালকা ধরনের ব্যায়ামও 
ফুসফুস ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। 
খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা। প্রতিদিন 
বিভিন্ন ধরনের ফল ও শাকসবজি 
খাওয়া । বিভিন্ন প্রকার ফল ও 
শাকসবজিতে যে পরিমাণ ভিটামিন 
থাকে তা প্রক্রিয়াজাত ওষুধে পাওয়া 
যায় না। খুব সাম্প্রতিক গবেষণায় 
দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রকার ফল ও 
শাকসবজি খেলে ফুসফুস ক্যানসারের 
ঝুঁকি কমে যায়। পরিমাণের চেয়েও 
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খাবার কম খাওয়ার অভ্যাস করা । 
গ্রিন-টি পান করার অভ্যাস করা। 
নিয়মিত গ্রিন-টি পান করলে ধূমপানে 
সৃষ্ট কোষের ক্ষতি কিছুটা কম হয়। 
এর ফলে ফুসফুসে ক্যানসারের ঝুঁকি 
কম থাকে । 


প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ 

নির্ণয় ও এর উপায় 

প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা 
গেলে প্রায় সব ধরনের ক্যানসারই 
নিরাময় করা সম্ভব । প্রাথমিক পর্যায়ে 
রোগ নির্ণয় করতে হলে এ রোগ 
সম্পর্কে জানতে হবে এবং 
প্রতিরোধেও সচেতন হতে হবে। 
ফুসফুস ক্যানসারের জন্য নিজে কতটা 
ঝুঁকিপূর্ণ, তা জানা জরুরি । একেবারে 
প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগের তেমন 
কোনো লক্ষণ থাকে না। তবে 
নিলিখিত সমস্যাগুলোকে 
ক্যানসারের সংকেত হিসেবে গণ্য করা 


হয়। 
দীর্ঘস্থায়ী কাশি । কাশির জন্য চিকিৎসা হয় 
করা হয়েছে । কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে 
যাচ্ছে কিন্ত কাশি আর সারছে না। 
কাশির মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে । প্রায় দুই- 
তৃতীয়াংশ ফুসফুস ক্যানসার রোগীর 
কাশি উপসর্গ থাকে। 
কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া । 

বুকে, পিঠে বা হাতে ব্যথা অনুভব করা 
বা অস্বস্তি বোধ হওয়া। কাশি বা 
শ্বাসকষ্ট হওয়ার আগেও এ ধরনের 
উপসর্গ দেখা দিতে পারে । বুকে-পিঠে 
কোনো ধরনের আঘাত পাওয়ার 
ঘটনাও ঘটেনি । 

প্রাযই জরে আক্রান্ত হওয়া। 
ত্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর জ্বর 


সেরে গেল, কিছুদিন পর আবার জুরে 
আক্রান্ত হওয়া । 

এমনিতে তেমন কোনো শ্বাসকষ্ট নেই। 
তবে কাজকর্ম করতে গেলে বা সামান্য 
পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট বোধ হওয়া । 
খাওয়ার রুচি কমে যাওয়া প্রায়ই 
ফুসফুসে প্রদাহ (ব্রংকাইটিস) হওয়া । 
ওজন কমে যাওয়া দুর্বলতা আথ্াইটিস 
বাহাড়ের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা । 
ক্লাবিং অর্থাৎ আঙুলের মাথার বিশেষ 
পরিবর্তন (ফুলে যাওয়া) ক্যানসার 
শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে গেলে 
আরও অনেক উপসর্গ ও চিহ্ন দেখা 
দিতে পারে। 

ফুসফুসের অন্যান্য রোগ, বিশেষ করে 
যক্ষা হলে উলি-খিত উপসর্গগুলো হয়ে 
থাকে। যক্ষ্মা হয়েছে নিশ্চিত না হয়ে 
শুধু লক্ষণ দেখে অনেকের যক্ষ্মা 
রোগের চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়। 
সাত মাস দেরি করে আসেন । রোগ 
দেরিতে শনাক্ত হয়। 


ফুসফুস ক্যানসার স্ক্িনিং 

ফুসফুস ক্যানসারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ 
কিন্ত কোনো ধরনের রোগের উপসর্গ 
এখনো দেখা দেয়নি তাদের ফুসফুস 
ক্যানসার হয়েছে কি না, তা খুঁজে 
দেখা । এ জন্য চিকিৎসক বিভিন্ন 


ফুসফুস প্রকার পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ 


দিতে পারেন। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ 
এনা টির রান 


আর্ত শি কানসার সন 


& 


বিষন্ন সকাল (মুফতী আমিনীর স্বরণে) 
ুহাম্মাদুল্লাহ আরমান 

সেদিনের সকালটাকে খুবই বিষন মনে হয়েছে। 
কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে চারিদিক । হিমেল 


হাওয়ার মৃধু আঘাতে গাছের সবুজ পাতাগুলো নড়ছে। 


তা থেকে ক্ষণে ক্ষণে শিশির ফোটা ঝরছে । 
বুঝলাম প্রকৃতিটা কাদছে। 

উদাস মনে তাকালাম আকাশ পানে এবং 

পূর্ব দিগন্তে । কিন্তু একি, উষবালগ্নে রক্তিম হয়ে 
যার স্বিগ্ধ কিরণ ছড়ানোর কথা তারও দেখা নেই। 


মেঘলা আকাশের নিচে সেও চাপা পড়েছে। একটু পর 


গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ঝরে ভোরের শিশিরের সাথে একাকার 
হয়েছে । মনে হলো আকাশটাও কাঁদছে । 

চোখের পাতা ভিজেছে অশ্রুবন্যায় ৷ যন্ত্রনা, বেদনা 
আর বিরহের জগদ্দল পাথর ছেপেছে মনের 
মনিকোঠায় | সাহসী তেজিয়ান মানুষটি যখন শুভ্র 
পোশাকে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন তখন আমাদের 
তন্দ্রাচ্ছন্রভাব কেটেছে । দল বেধে জমা হয়েছি তার 
পাশে । কিন্ত অনেক পরে, বড্ড অসময়ে | 


গর্জন সুখের নয় 
অর্জনের চেয়ে গর্জন সুখের নয় 
দিনের আলোতে যেমন অন্ধকার 
বেমানান, 
তেমনি! 
সবকিছু এলোমেলো ভাবনা যেন 
আমাকে অতিষ্ঠ করে তোলে ।। 


এ আমি কোথায় আসলাম! 
পথের সমাপ্তিতে বা কী হবে? 
যা! আমার জন্য অপেক্ষা করছে। 
আমি অভয়া, নির্লজ্জ, নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ঠের মতো 
যেথায় সেথায় হেচড়াচ্ছি। 
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আমি! আকাশের তারাকা 
বিফল গণার জন্য আর্ভিভূত হইনি, 
এসেছি পুরনো ঝঞ্জা, মরিচিকা 
ক্ষণিক জীবনকে সুন্দর আলোতে 
উডাসিত করতে । 


আর আমি! প্রতিনিয়ত করছি 
ঠিক তার বিপরীত । 


আমার কী ক্ষমা হবে? 


সুন্দরকে বাসে না ভালো এমন কে আছে ভুবনে! 
অন্তর অসুস্থ যাদের, আচ্ছন্ন অথৈ অন্ধকারে; 

তারা ছাড়া আর সকলেই সন্দীপ্ত সুন্দরের সম্মোহনে । 
অষ্টা যিনি সবকিছুর; সুন্দর যেমন তিনি নিজে, 

যদি না থাকতো সৌন্দর্যের সত্তা সৃষ্টিজগতে, 
থাকতো না বেচে থাকার বাসনা কারো মনে। 
সার্থকও হয় সবকিছু সুন্দরের আনন্দ-আলিজনে । 
যায় মানুষ বার বার কবিতার বাগানে । 


কবিতা তো আর কিছু নয়, জীবনেরই অন্য এক ছবি; 
সেই ছবি এঁকে এঁকে কেউ কেউ হয়ে যান কবি। 


পুষ্পের প্রকাশ যেমন পাপড়িদের প্রীতির বন্ধনে, 
মালার মূল্য বা মাধুরী যেমন পুষ্পদের মিতালীতে, 
তেমনি সবগুলো সদগুণের সম্মিলনে 

পায় পূর্ণতা ও পবিত্রতা সৌন্দর্য ও জীবনের কাব্যে 


তিনিও ছিলেন সুন্দর, সুন্দরের সুন্দর, সমগ্র সৃষ্টিতে; 
দেখেনি সুন্দর এমন কখনো কেউ আগে, 

কিংবা দেখবে আজ অথবা আগামী কোনো কালে । 
সৌন্দর্যের যত রং রূপ আছে অপরূপ পৃথিবীতে, 

সবই কী সুন্দর হেসে হেসে ভালোবেসে, 
গিয়েছিলো তার পবিত্র চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে মিশে 
তাইতো সানিধ্যের স্পর্শ তার পেয়ে, 

উঠতো মানুষেরা কবিতার মতো মেতে । 

উঠবেই তো, প্রকৃষ্টের প্রতাব না পড়ে কি পারে? 

ষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা তিনি লেখা আলোর অক্ষরে । 
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ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হিজাব! 

বিটিশ পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো হিজাব পরে এক নারী 

বক্তব্য দিয়েছে। সুমাইয়া করিম (১৬) নামের এক তরুণী 
পার্লামেন্টের 


ইয়ুথ তার বক্তব্য দেয়। 
পাত্রকার বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে এ কথা 


পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশনে সে বক্তব্য দেয়। ১১ থেকে 
১৮ বছর বয়সী তরুণেরা নির্বাচনের মাধ্যমে তরুণ 
পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়। সরকার পরিচালনার বিষয়ে 
তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্ডরভাবনা তুলে ধরতে এই ব্যবস্থা । 
লন্ডনের পশ্চিমে অবস্থিত ওকিংহামের বাসিন্দা সুমাইয়া 
করিম বলেছে, “হিজাব পরা আমার নিজস্ব পছন্দ ।' 

হিজাব মুসলিম নারীর এক ধরনের স্কার্ফ, যা পরলে 
মুখমণ্ডল খোলা থাকে এবং মাথা, ঘাড় ও গলা ঢাকা থাকে। 


মিসরে গণতভ্যুন্থানের পর নতুন সর্থবধান অনুমোদন 
করেছে দেশটির জনগণ। দুই দফা গণভোটের মাধ্যমে 
জনগণ এ রায় দেন। সংবিধানের পক্ষে ভোট পড়েছে ৬৪ 
শতাংশ । বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৩৬ শতাংশ । 

গত ২২ ডিসেম্বর*১২ ১৭টি প্রদেশে দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ভোট 
গ্রহণ হয়। এতে ৭১ শতাংশ হ্যা ভোট পড়ে । এর আগে 
গত ১৫ ডিসেম্বর”১২ কায়রোসহ ১০টি প্রদেশে প্রথম দফা 
গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫৭ শতাংশ ভোট পড়ে 
সংবিধানের পক্ষে । 

নভেম্বর'১২-এ দেশটির পার্লামেন্টে খসড়া সর্ধবধান পাস 
হয়। পরে তা অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ 
মুরসির কাছে পাঠানো হয়। সংবিধান অনুমোদনের পর 
গণভোটের ডাক দেন মুরসি। 

কিন্তু এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে বিরোধী দলগুলো । তাদের 
দাবি, নতুন সংবিধান অতিরিক্ত ইসলামনির্ভর । এই 
সংবিধান ইসলামপন্থী ব্রাদারহুডের ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে 
দেবে। 

অপরদিকে মুরসি ও তার সমর্থক ইসলামী দলগুলো মনে 
করে, প্রস্তাবিত সংবিধান মিসরের গণতান্ত্রিক উত্তরণে এক 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । 


জানুয়ারি”১৩ 


বিষি্েদি আশা প্রকাশ করছে, এর মাধ্যমে 
বিরোধীদলগুলোর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করার 
সুযোগ এসেছে। 


জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 
১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 
১৮১ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ব্িটিশশাসিত ফিলিস্তিন ভেঙে 
রঃ হয় মধ্যপ্রাচ্যের ৯4 রাষ্ট্র ইসরাইল । 
রঃ তব 


দিরেডি৩ টি রিটা টা দিরেছি টির 
ভোটদানে বিরত ছিল ১০টি রাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার 
(বাংলাদেশ সময় শুক্রবার) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 
বৈঠকে ১৯৩ সদস্যবিশিষ্ট এ বিশ্বসংস্থার ১৩৮টি রাষ্ট্র 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষে ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট 
দেয় ৯টি রাষ্ট্র এবং ৪১টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে । 
ফলাফল ঘোষণার পরপরই সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি 
প্রতিনিধিদের পেছনে ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানো হয়। 
পিনপতন নীরবতা নেমে আসে । ফলাফল ঘোষণার পর 
ফিলিস্তিনিরা বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন। এ সময় তারা 
আল্লাহু আকবর ধ্বনিত আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে 
তোলেন । 
এখন জাতিসংঘের নন-মেম্বার স্টেট বা পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের 
মর্যাদা পাবে ফিলিস্তিন । এটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি পৃথিবীর 
বৃহত্তম বিশ্বসংস্থার পরোক্ষ স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে পূর্ণ সদস্য 
হওয়ার পথে বহুদূর এগিয়ে গেল ফিলিস্তিন। পশ্চিম তীর, 
্ জেরুজালেম ও গাজা উপত্যকা নিয়ে গঠিত ফিলিস্তিন 
এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতসহ জাতিসংঘের 
বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হতে পারবে। ফিলিস্তিনিরা এখন 
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) মতো 
জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাগুলোর সদস্য হওয়ার আবেদন 
করতে পারবে । আর আইসিসির সদস্য হতে পারলে 
ফিলিস্তিনিরা_ ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও 
মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগও আনতে পারবে । 
ফিলিস্তিনের এ বিজয়কে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক 
পরাজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ দুটো দেশ ফিলিস্তিনের 
স্বীকৃতির ঘোর বিরোধিতা করেছে। ফলাফল ঘোষণার 
৪৮১৮১৯৯৯৫০০ 
“আজকের দুর্ভাগ্যজনক ও অফলদায়ক এ প্রস্তাব 
শান্তির পথে আরও বাধার সৃষ্টি করেছে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্র 
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এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে।' যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ছাড়া 
কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মাইক্রোনেশিয়া, 
নাউরু, পালাউ ও পানামা ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ভোট দেয়। 
ভোটগ্রহণের পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, 
“আমার অবস্থান সবসময়ই ছিল সঙিূর্ণ। আমি বাস 
করি, ফিলিহিনিদের একটি নিজস্ব রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত 
অধিকার আছে। ইসরাইলেরও আছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে 
শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করার অধিকার ।' 


৪০ ভাগ ইহুদি ইসরাইল ছাড়তে চায় 
ইহুদিবাদী ইসরাইল থেকে শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ অন্য 
দেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি এক জরিপে এ 
তথ্য উঠে এসেছে। 
জরিপ ফলাফলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও 
জীবনযাত্রার খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার কারণে দখলকৃত 
ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে চায় 
অবৈধ এ রর এক-তৃতীয়াংশ জনগণ। এ জন্য 
অর্থনৈতিক সমস্যাকেই প্রধানত দায়ী করছে জরিপ 
পরিচালনাকারী ইসরাইলি পাত্রকা দৈনিক হারেতজ | 
গত ১৫ অক্টোবর ইসরাইলি সংসদ সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে 
সংসদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং আগামী জানুয়ারিতে 
নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। শুধু তাই নয়- আগামী বছর ব্যয় 
সংকোচননীতির আলোকে বাজেট পাস করতে যাচ্ছে 
দেশটির সংসদ নেসেট । 
বিগত মাসগুলোতে ইসরাইলে ব্যয় সংকোচন-বিরোধী 
ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী 
বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, অর্থনীতি স্থিতিশীল 
রাখতে বাজেট কাটছাঁটের প্রয়োজন ছিল । 
গত অক্টোবরেও ইসরাইলি মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে এ 
ধরনের একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপের 
ফলাফলে দেখা যায়, দেশটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
যেকোনো সময় ধস নামতে পারে বলে আশংকা করে ৭৫ 
শতাংশ ইসরাইলি । 


বাবরি মসজিদের ২০তম শাহাদত-বার্ষধিকীতে 
ভারতের উত্তর প্রদেশে ২০ বছর আগে উগ্র হিন্দুদের ধ্বংস 
করা এঁতিহাসিক বাবরি মসজিদ ইস্যুতে ৬ ডিসেম্বর'১২ 
সৃষ্টি হয়। মসজিদ ধ্বংসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য সরকারকে দোষারোপ করেন 
সদস্যরা । উত্তেজনা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে স্পিকার মিরা 
কুমার অধিবেশন মুলতবি রাখতে বাধ্য হন। 

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে 
মজলিসে ইত্তিহাদুল মুসলিমীন দলের শফিকুর রহমান, 
বহুজন সমাজ পার্টির আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ও বামপন্থী 
জানুয়ারি'১৩ 


দলগুলোর কয়েকজন এমপি সরকারের বিরুদ্ধে স্ত্লোগান 
দিতে থাকেন । ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের 
অযোধ্যায় ১৬ শ শতাব্দীতে নির্মিত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের 
সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতার জন্য 
সরকারকে দোষারোপ করেন তারা । কয়েকজন সদস্য 
জানান। ২০ বছর আগে ঘটনাটির তদন্ড় করেছিল ওই 
কমিশন । 

প্রথমে শফিকুর রহমান লোকসভায় কালো পতাকা নেড়ে 
স্লোগান দিয়ে বলেন, যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সাথে 
জড়িত তাদের এখনো বিচারের আওতায় আনা হয়নি। 
প্রতিক্রিয়ায় স্পিকার মিরা কুমার তাকে বলেন, তিনি 
লোকসভার অমর্যাদা করছেন। তিনি তাকে কালো পতাকা 
বাইরে রাখতে বলেন। তখন শফিকুর রহমানের সাথে 
আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ও অন্য কয়েকজন সদস্য একযোগে 
দাড়িয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান । সদস্যরা বিক্ষোভ জানাতে 
থাকেন। অথচ তখন সফরে আসা পাকিস্ডনের একটি 
পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল অবস্থান করছিল লোকসভার 
বিশেষ গ্যালারিতে । 

রহমানকে সাসপেণ্ড করার দাবি জানান বিজেপি সদস্যরা । 
শিব সেনা ও বিজেপি সদস্যরা চিৎকার করতে থাকেন_ 
মন্দির ওহে বানায়েঙ্গে মন্দির ওখানেই নির্মাণ করা হবে)। 
স্পিকার প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে দিতে অনুরোধ করেন এবং 
জিরো আওয়ারে তারা ইস্যুটি তোলার সুযোগ পাবেন বলে 
আশ্বাস দেন। তবুও পরিস্থিতি শান্ত না হওয়ায় তিনি 
অধিবেশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন। 
আবার অধিবেশন শুরু হলে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়। 
স্পিকার তখন অধিবেশন ২টা পর্যন্ড় মুলতবি ঘোষণা 
করেন। 

এ দিকে ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংস যড়যন্ত্ 
মামলার শুনানিকালে সেন্ট্রাল বরো অব ইনভেস্টিগেশন বা 
এবং যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য সলিসিটর জেনারেল 
উপস্থিত হলেন না কেন তা জানতে চেয়েছে । আদালত 
বলেছে, এ মামলা গতবার পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল 
সিবিআইকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য । আবার আজ আপনারা 
উপস্থিত হলেন না। মনে হচ্ছে আপনারা এ ব্যাপারে 
যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে উৎসাহী নন। এরপর মামলাটি আট 
সপ্তাহের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় জনতা 
পার্টির নেতা এল কে আদবানি ও জড়িত অন্যদের বিরুদ্ধে 
এলাহাবাদ হাইকোর্ট এ মামলা খারিজ করায় তাদের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা বহাল রাখার জন্য সিবিআইয়ের 
আপিল শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে । শিব সেনা নেতা বাল 
থ্যাকারের মৃত্যু হওয়ায় তার নাম বাদ দেয় আদালত । 


। আত্তার্তহীদ ৫৪ 


জানাযায় লাখো জনতার সমাগম 


নিজন্ব প্রতিবেদকঃ দেশবরেণ্য আলেম, ইসলামী এক্যজোটের জিয়াসহ 


চেয়ারম্যান আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (৬৭) গত ১২ 
ডিসেম্বর রাত ১২টা ১৫ মিনিটে ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তিড় 
কাল ইন্তিকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন |) 

১১ ডিসেম্বর ইশার নামাযের পর দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে 
বৈঠক করছিলেন মুফতী আমিনী । রাত সোয়া ৯টার দিকে হঠাৎ 
করেই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তখন তাকে প্রাথমিক 
চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্ত ব্যথা না কমায় রাত সোয়া ১১টার 
দিকে তাকে নিয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে যাওয়া হলে 
হাসপাতালে এক ঘন্টা চিকিতসাধীন থাকার পর সোয়া ১২টার 
দিকে তার মৃত্যু হয়। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে 
গেছেন। 

জনতার সমাগম হয়। 

মুফতী আমিনী বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান ১৮ দলীয় জোটের 
শরিক দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। রাজধানীর লালবাগ 
জামিয়া কুরআনিয়া এবং বড়কাটারা আশরাফুল উলুম মাদরাসাসহ 
বেশ কয়েকটি দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্তাবধায়ক 
ছিলেন তিনি । 

মুফতী আমিনী ১৯৪৫ সালে ব্রাক্মণবাড়িয়ার সদরের আমিনপুর 
গ্রামে জন্গ্রহণ করেন। তিনি দেশে এবং করাচিতে ইসলামী 
শিক্ষাগ্হণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি কামরাঙ্গীরচরে মরহুম 
শুরু করেন। সেই বছরে হুজুরের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন আমিনী । ১৯৭২ সালে কর্মজীবনে মাত্র ৯ মাসে 
পবিত্র কুরআনের হাফেয হন তিনি । 

১৯৭৫ সালে তিনি জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের 
শিক্ষক ও সহকারী মুফতী হিসেবে যোগ দেন। পরে একই 
প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রিসিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িতু পান। 
১৯৮৭ সাল থেকে তিনি ওই মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল 
হাদিসের দায়িতু পালন করে আসছিলেন। 

মাওলানা আমিনী ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের 
মাধ্যমে রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। পরে ওই 
দলের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। পরে তিনি উলামা 


জানুয়ারি'১৩ 


কমিটি বাংলাদেশ ও ইসলামী এঁক্যজোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
হন। একই সময় তিনি ইসলামী মোর্চারও মহাসচিব ছিলেন। 


গিয়ে মুফতী আমিনী সরকারের রোষানলে পড়েন এবং গত প্রায় 
২ বছর তাকে ঢাকার লালবাগ মাদরাসা ক্যাম্পাসে একরকম 
বন্দি করে রাখে সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। একাধিকবার 
মিথ্যা মামলায় তাকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয়। ইসলামের 
পক্ষে সাহসী ভূমিকা রাখায় তার ছেলেকেও গুম করেছিল বর্তমান 
সরকারের গোয়েন্দাবাহিনী । 

মুফতি ফজলুল হক আমিনী অষ্টম জাতীয় সংসদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া- 
২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। মুফতী আমিনীর 
মৃত্যুতে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও ১৮ দলীয় জোট নেতা খালেদা 
জাতীয় নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মুফতী 
আমিনীর মৃত্যুতে তার দল, জোট ও অন্যান্য ইসলামী অঙ্গনে 
শৌকের ছায়া নেমে এসেছে। 

ইসলামী এক্যজোট ছাড়াও এই প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন বিভিন্ন দল 
ও সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী আইন চালুর সংগ্রাম 
করেছেন। বাবরি মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে আয়োজিত লং মার্চের 
অন্যতম আয়োজক ও নেতা ছিলেন তিনি। এছাড়া বিতর্কিত 
লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে তীৰ আন্দোলন গড়ে তুলে 
তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন তিনি । 


বাংলাদেশি হাফেয প্রথম 

২০১২ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতায় তানযীমুল উম্মাহর ছাত্র হাফেজ মুহাম্মাদ ইহসান 
উদ্দিন নোমান বিশ পারা গ্রুপে প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব 
অর্জন করেছে । নোমান গত ২ থেকে ৯ ডিসেম্বর'১২ সৌদি 
বাদশাহ আয়োজিত রাজকীয় এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষ 
থেকে অংশগ্রহণ করে ৭৩টি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের মধ্যে এবারই কোনো বাংলাদেশি এই 
গৌরব অর্জন করেছে। 


১১ জানুয়ারি'১৩ থেকে বিশ্বইজতেমা শুরু 
বিশ্বইজতেমা আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। ইজতেমা 
১১ থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০১৩ প্রথম পর্বে এবং ১৮ থেকে ২০ 
জানুয়ারি ২০১৩ দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হবে। ইজতেমার প্রস্তুতি 
প্রায় শেষ। এবারের ইজতেমায় বাইরের প্রায় ১০০টি দেশের ২৫ 
সল্লি যোগ দিতে পারেন। 


॥ আত্তার্তহীদ ৫৫ 


া পির বা । 
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গুরুত্বপূর্ণ (মুনাজারা) বিতর্ক 
বনী ধন রি হাস ক 

আহমদ (দো. বা.)-এর সধ্গলনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে 
সভাপতিতৃ করেন জামিয়া-প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.)। সেমিনারে এ বিষয়ের 
পক্ষে-বিপক্ষে ছাত্ররা খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ দলিল-প্রমাণ, যুক্তি ও 
প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। 
সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন যে, মাযহাব বিরোধী 
তথাকথিত আহলে হাদীস একটি দল মাযহাব অনুসরণ না 
করে গোমরার পথ বেছে নিচ্ছে। তারা পূর্বপুরুষ 
আকাবিরদের প্রতি কটুক্তি করে কথা বলে থাকে । আর 
ইংরেজরা প্রায় ১৪,০০০ হক্কানী আলেম, তিন লাখ পবিত্র 
কুরআন পুড়ানোসহ আশি হাজার মাদরাসা ধ্বংস করেছিল । 
তারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত, বাংলাদেশে 
আহলে হাদীসের একটা অংশ জেএমবি । তিনি আরও 
বলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তাকলিদ করেছেন, ইমাম বা 
মাযহাবকে অনুসরণ করা মানেই কুরআন-হাদীসের অনুসরণ 
করা। তিনি ইমাম আবু হানীফা ্ক্ছ-এর গবেষণা, মেধা, 
যোগ্যতা নিয়ে ব্যপক আলোচনা করেন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ২০১২-১৩ 
শিক্ষাবর্ষের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ 
মঙ্গলবার শুরু হয়ে ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ সোমবার সমাপ্ত 
হয়। 

এ পরীক্ষায় এবতেদায়ি শ্রেণি থেকে দাওরায়ে হাদীস 
(মাস্টার্স)সহ হিফয বিভাগ, ইসলামী আইন গবেষণা 
বিভাগ, তাফসির বিভাগ, হাদীস গবেষণা বিভাগ, কিরাত 
বিভাগ, আরবী সাহিত্য বিভাগ ও বাংলা সাহিত্য বিভাগ 
পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। 
হয়েছে। 


জানুয়ারি”১৩ 


শিক্ষা-প্রতিযোগিতা ২০১৩ 


. উপমহাদেশের অন্যতম দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া 
. আল-ইসলামিয়া পটিয়া-পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফিযুল 
_. কুরআন সংস্থার উদ্যেগে আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদাল 
_. উখরা ১৪৩৪ হি. ₹ ৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ বুধ, বৃহস্পতি 
রর ও জুমাবার জামিয়া মিলনায়তনে ৩৩তম হিফযে কুরআন ও 
৩য় হিফযে হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । উল্লেখ্য যে, 
. হিফষে কুরআনে বিভিন্ন পুরস্কার বিজয়ী প্রতিযোগিদের 


থেকে প্রথম ১০ জন প্রতিযোগী নিয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতা 


টি অনুষ্ঠিত ত হবে। এদের মধ্যে »*ম, ২য় ও ৩য় জনকে 


রক্ষার 
প্রদানসহ হাদীস প্রতি তী ছাত্রদেরও আকর্ষণীয় 


আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম দাওয়াতি 
কাফেলা ও জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজিজুল হক এত 
এর স্মারক সংগঠন আল আজিজ ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে 
গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০১২ পটিয়া সরকারি কলেজ 
ময়দানে দুই দিনব্যাপী ইসলামি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
সম্মেলনে ১ম দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে আলোচনা পেশ করেন জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল 
হালিম বোখারী সাহেব (দা. বা.)। প্রধান বক্তা ছিলেন 
স১প৮৯৭৬ প-৬০৮-০৬২৯- পু 

হাফেয আহমদুল্লাহ। ২য় দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে 
আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও যুক্তিবাদী বক্তা 
আল্লামা ছেয়দুল আলম আরমানী। এতে আরও গুরুতৃপূর্ণ 
আলোচনা রাখেন আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
হাফেয মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা, মাওলানা কাজী 
আখতার হোসাইন, মাওলানা নুরুল কাদের শাকের, 
মাওলানা কারী নুরুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহিম বোখারী ও 
মাওলানা আবু বকর প্রমুখ । 


পাওয়া যাচ্ছে । আপনার কপি সংগ্রহ করুন৷ 


। আত্তার্তহীদ ৫৬ 


